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মংদক 
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উৎসগ" 
সঙ্গত 
পতা ও মাতার চরণ স্মরণেশ? 


ন্মিক্ছেলজ্ 


কাঁবশল্পী-সাহাতিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বরেণা শিক্ষক । নানা ভাবে, 
নানা দিক থেকে অত্যন্ত ঘানজ্ঞভাবে এবং খুব কাছে থেকে তাঁকে দঘ “দন যাবৎ দেখার 
ও জানার সৌভাগ্য আমার হয়োছল। তাঁর কাছে যা পেয়োছ সে খণ অপারশোধ্য । 
মনের গভীরে ষে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ এতকাল সাত ছিল, “পদসণ্ঠার'"এর আলোচনা 
করতে বসে আজ তার অগ্কুরোঙ্গম হ'ল । 


“পদসগ্টার”এর আলোচনা যাঁদ কোন পাঠক, গবেষক, বা শিক্ষার্থীকে নারায়ণবাবুর 
সাহতা সম্পর্কে কৌতূহলী করে, তাঁর বিপুল সাহত্াযালোচনায় প্রাণত করে তবেই 
বুঝব আমার এ গঃরুপ্রণাম সার্থক হ'ল । 


অনেক দিন ধরেই এসকাজের ইচ্ছা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও, ব্ধৃবর অধ্যাপক 
আঁদনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুনশল মিশ্রের চ্ছ্টোয় তা বাস্তবে রূপদান সম্ভব 
হ'ল। তাঁদের এ বম্ধূশ্রীত' আমার অন্তরে অপারম্লান থাকুক । 

এই কাজে কয়েকটি দম্প্রাপ্য বই হাতে তুলে 'দয়ে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রী পাঁচ 
গোপাল মৈর (সহ-্রদ্থাগারিক, পাঠকক্ষ, জাতীয় গ্র্থাগার ) মছোদয় এবং শ্রীরাঞ্জত 


সরকার ( সহ-প্রয়োগগবিদ্যাবিং, জাতীয় গ্রন্থাগার ) আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেধে 
রেখেছেন । 


সবশেষে, আম্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই সনগল ভ্রাচাষ" মহাশয়কে । তাঁর আগ্রহে এবং 
উদ্েযাগেই গ্রশ্থথানি আলোর মুখ দেখল। 


কলকাতা-৩০ -অধেন্দু মুখোপাধ্যায় 


ত্র গুপ্তা & 


শর 


সৃঙ্গীষ্পজ 
বিষয় 
জেখক পরিাঁচাত 


কথাবস্ডু 
এতিছাপগিক তথ্য ও উপাদান 


এতিহাসিক উপন্যাস 

এীতহাসক উপন্যাসের লক্ষণ ও বোৌশম্ট্য ৬৭-৬৯ 
“পদসঞ্ার'-এর আঁতহাসিক উপাদান-বিশ্লেষণ $ 
ক. গ্রাতহাঁসক কাহনশ ৬৯--৭৩ ; খ. চারন্র ৭৩ ; 
গ. ভৌগোলিক নাম ও কাল ৭৪ ; ঘ. রাজনোত৩ক 
অবস্থা ৭৪--৭৬ 3 উ. অর্থনোৌতক চিত্র ৭৬-৭৮ ; 
৮. সমাজ, ধর্ম ও সংস্কাতি ৭৮-৮৩ ; উপন্যাসের 
কাল্পানক কাহনঈ ৮৩--৮৪। 


পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রসৎ্গ 

নামকরণ প্রসত্গ 

১. কাহিনীগত দিক/ক. এ্রীতহাসিক কাহনশ খ. 
কাল্প।নক কাহনন ১৯৯-১০9; ২. রাজনোতক 
দক ১০০--১০২ : ৩. অথণনোতক দিক ১০২- 
১০৩ ; ৪. ধর্মীয় দক ১০৩-১০9৪। 


চান্ষিন্ত চিন্ত্রণ 

ভাগ্কো-ডা-্গামা ১০৭--১০৯; মাঁটম আআফন-সো 
ডিমেলো ১০৯--১১৬ ; মামদ শা ও খোদাবন্ঝ খাঁ 
(তুলনামূলক আলোচনা) ১১৬--১১৭ ; খোদাবক্স খাঁ 
১৯৭-৯১৯; মামুপদ শা ১১৯-১২৫ ; সোমদেব 
১২৬--১৩০; শম্পা ১৯৩০--:১৩৪; সংপর্ণা 
১৩৪-১৩৭ ; শন্পা ও সূপর্ণা ( তুলনামূলক 
আলোচনা ) ১৩৭--১৪০ ; শঙ্খ দত্ত ও রাজশেখর 
১৪০--১৪২; শঙ্খ দন্ত ১৪২--১৪৭ ; নায়ক 
বিচার ১৪৮--১৫০ । 


১২৭ 
২৮--৩৩ 
৩৪--৬৫ 


৬৬---৮৪ 


৮৫৯ 
৯৬--১০৪ 


১০৬--১ ০০ 


জা 


(4) 


শিঃপকাছিনীর গঠন কোশল 

মুঙ্লা ভাববস্তু ১৬১--১৬২৯ ; প্লট বা শিল্প- 
কাহিনীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ১৫২---১৫৪ ; শিল্প 
নির্মণি কৌশল ১৬৪--১৬৫ ; কথামৃখ ১৬৫-- 
১৬৬; শিল্প কৌশলের চিন্নরূপ ১৬৬--১৬৯ ; 
কাল্পনিক কাহিনীর চরিপ্রগুলির অবচ্থা-চিত্ ১৬৯; 
কার্ধকারণ সূতে কাছনী গ্রস্ছন ১৬০--১৬৫ ; 
শাখা-কাহনশ £ খোদাবক্স খাঁ ও ডি মেলো ১৬৫-_ 
১৬৬ ; কাল্পাঁনক কাঁহনী ১৬৬--১৭৩ ; শাখা- 
কাহিনী £ গঞজালো-সূপর্ণা ১৭৩-১৭৬; মূল 
ইতিহাস-কাহনীর দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭৬--১৮৪। 


ভাষাঁবচার 
উপসংহার 


১৩৯ --৯৮ 


৯/৫৬--৯৯৫৬- 


এক 


(লেখক পর্রির্িতি 


উপন্যাসক ও ছে।টগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলা সাহতো আবভ্ত 
হয়েছেন “কল্লেল' যুগের শেষ লগ্নে । তাঁকে কল্লোল-'উত্তর যুগের সাহাত্যক বলাই 
সমীচীন । আঁচন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জানিয়েছেন: “মাঝে মাঝে ও [ নারায়ণ গঙ্গো: ] 
বলত, 'আরো যাঁদ কটা বছর আগে এসে জন্মাতুম তা হলে আপনার “কল্লোল যুগে? 
হয়তো একট; স্থান পেতুম, 

“আম বলতাম, “কল্লোলোত্তর যুগের সাহত্যিকদের নিয়ে যে বইটা লিখাছ তাতে 
মাণক আর সঞ্জয়ের সঙ্গে তুমি অনেকখানি জায়গা জংড়ে রয়েছ ।? ” 

ধশহপণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথ পরে হবে । তার আগে তাঁর শিল্প হয়ে ওঠার 
প্ছেনের জগংটার কিছ? কছু খবর সাজয়ে নেওয়া যেতে পারে । স্কুল-কলেজ- 
ইউীনভা্পাটর কাগজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যয়ের নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । নারায়ণ 
নামাট তাঁর 'দাঁদমার দেওয়া । শৈশব জীবনে তাঁর কামনা ছিল আদর্শ শিক্ষক হওয়ার । 

প্রসঙ্গ ₹$ একাঁট কৌতুককর শৈশব-ঘটনার উল্লেখ করতে পার । শেখর গঙ্গোপাধ্যায় 
(মেজদা) এবং লেখকের সম্ভবতঃ একই সঙ্গে হাতে খাড় হয়েছল। হাতে খাড় 
অনবষ্ঠানেন পর ঘরের বিগ্রহ কালী প্রাতমাকে প্রণাম করে উঠলে শিশ: নারায়ণকে কৌতুক 
করে জনৈকা আত্মীয়া জিগ্যেস করেন : “ক রে, ঠাকুরের কাছে কী প্রার্থনা করাল 2?" 
_এবল্লঃম, আম যেন বড় হয়ে একজন ভাল মাস্টার হই, আমার যেন খ,ব নাম হয় ॥, 
_'দূর! এই চাইল! মাস্টার হলে কি খব নাম হয়? _ক্যানো হবেনা । আম 
খ.ব বড় মাঞ্টার হব । আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী হবে । তাদের মুখে মুখে আমার নাম 
ছাঁড়রে পড়বে ।, 1শশ.র সেই প্রার্থনা আরাধ্যা দেবী পূরণ করোছলেন। আমৃত্যু জ্ঞান 
তপদ্বশীর মত যেমন বিদ্যাভ্যাস, জ্ঞান৮চাঁ করেছেন, অগাধ পাণডত্য অর্জন করেছেন, 
তেমান অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর আদর্শ [শক্ষক রূপে তান শ্রদ্ধাজাল পেয়েছেন । 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃ-পতামহের বাসভাম ছিল বারশাল। তাঁর পিতার কর্ম- 
জখবন শুরু হয়োছিল উত্তরবঙ্গে । সেই সুনে জলপাইগাাঁড়, কোচাবহার প্রভাতি অণ্চলের 


৯ 
পণলণ্টার--১ 


২/ পদপসণ্টার 


আভিজ্ঞতা সাঁণ্চত হয়োছল তাঁর বাল্যজীবনে ৷ পরবতর্ণকালে তান কলেজ-জীবনে এসে- 
ছিলেন ফারদপুরে । শ্রীযুন্ত অচ্যাত গোস্বামী “কিশোর তারকনাথের স্মৃতি” প্রবন্ধে 
বলেছেন : “১৯৩৩ সাল । ম্যাট-কুলেশন পাশ করে ইন্টারামাঁডয়েট পড়তে গিয়োছলাম 
ফারদপুর রাজেন্দ্র কলেজে । ভার্ত হতে গিয়ে দোঁখ কাউন্টারে বেশ ভীড় 1" রোল 
আটটাল্লশের পরে যে ছেলোট কাউণ্টারের মুখোমুখি দাঁড়াল তাকে কৌশয়ার জিজ্ঞেস 
করলেন,.""শুনতে পেলাম কেশিয়ারের প্রশ্নের জবাবে ছেলোঁটি 'নজের নাম বলল, 
ভারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥? 

শ্রতচ্যুত গোম্বামী তাঁর এই দ্মতচাবণায় বলেছেন £ "তারকনাথকে দূর থেকে 
দেখে লাজ:ক এবং স্বপপভাষী বলে মনে করোছিলাম । যখন তাকে ঘাঁনষ্ঠভাবে জানলাম 
তখন দেখলাম এববার মুখ খুললে সে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে । কারণ এ বয়সেই 
তার মনে বলার অনেক কথা জমেছে । তার আর একাঁট আাশ্চ্য ক্ষমতা লক্ষা করোছলাম । 
রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দীর্ঘ কাঁবঅগখলে। একের পর এক অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে 
পারে ।” নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সমঙশান্তৰ কথা আমরাও বলেজে পড়তে এসে শুনে 
ছিলাম । শুনোছলাম, গোটা “সণ্টায় হাখানি তান একবারে মুখস্থ বলেছিলেন, বন্ধ;দের 
চ্যালেঞ্জের জবাবে । সেই প্রথম বলেজীয় তরুণ তারকনাথ সম্পকে সহপাঠী আচ্ুত 
গোস্বামীর ধারণাটি এরূপ : "আলাপ করে বুঝলাম ভারকনাথ যা বি*বাস করে দন প্রতায়ের 
সঙ্গে *বাস করে । সেই সময়ে সে রামকৃষ্ণীববেকানন্দের পরম অনুলাগণ, গান্ধীজীর 
নীভতে বাসী । য্‌রক সমাজের উন্লাহর জন্য ঝজহকাঠন ব্রপঃযেরি আদর্শ দরকার 
বলে সে বি*বাস করে । এবং যা সোবশবাস করে তা সে অকুণ্ঠিত চত্তে ঘোষণা করতে 
ইতস্তত করে না 1-*”-তারকনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তর্ক জমে উঠত । সে বলত 
ভারতীয় আদশ'কে হণ করেই ভার ওকে জাগতে হবে । আন বলতাম ভারতীয় ভাবধারা 
য্ান্ত ও বিজ্ঞনের কাঁঙ্টপাথরে ঠেকে না। সুতরাং তা পারত্/জা । এ যুগ সরল 
বিশ্বাসের যুগ নয়, প্রশ্নের যুগ 1-৮নকন্হু অরকণাথের সঙ্গে তর্কে জয়লাভ কনা প্রায় 
অসন্ভব ছিল । গার কারণ তার প্রতায় যেমন গভীর ছিল, তার কথায়ণ ছিল তেমনি ধার । 
৮:০৭ কিশোর তারকনাথের কথা ছিল ক্ষুধার, এবং মনাটি ছিল তাকিকের । মনে আছে, 
আমাদের একজন জত)ন্ভ পড়ুয়া বন্ধু বণেন মজুমদার একবাণ একট প্রবন্ধ লিখোছল । 
*--**্রবদ্ধাট আমাদের এতখানি আকৃণ্ট করোছিল যে, আমরা কেউ কেউ বিষয়াটর উপর 
'ভন্ন ভিন্ন মত জ্ঞাপন করে প্রবন্ধ লিখেছিলাম । সেই 'আগরা' দলের মধো আ'মও একজন 
ছিলাম । তখন আমাদের লেখার একমান্র সার্থকতা ছিল বন্ধু বান্ধবদের শোনানো বা 
পড়ানো । তারকনাথও প্রবম্ধাঁট পড়োছল৷ এবং ভাষার অনেক খু আ'বশুকার করেছিল । 
যেসব খৎ আঁবচ্কার করেছিল তার আর এখন মনে নেই, তবে একটা খতের 
প্রসঙ্গ এখনো মনে আছে । এক জায়গায় আম বজাতীয়' এই বশেষণাঁট গুয়েগ 
করোছিলাম ৷ কথাটর বযৎপাত্তগত অর্থ টেনে বের করে তার প্রয়োগ যে অবথাযথ এবং 
অসাথ-ক হয়েছে তা সে প্রতিপন্ন করল । সৌদন বুঝতে পেরোছিলাম ভাষাকে নিখ্ুং 
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করার জনা ভাষায় ব্যবহ্থত প্রাতাট শব্দকে যথাযথ অর্থবাহক করার জন্য সেই বয়সেই 
সে কতখান চিন্তা করত । ৮১ তারকনাথের চিন্তা-ভাবনা ও জাবনচর্যায় আশ্রীমক 
প্রভাব যথেষ্ট ছিল বলে আমার মনে কেমন একটা ধারণা 'ছিল। সেই সময়কার আত 
আধুনক বলে কাঁথত লেখক গোন্ঠণ, অর্থৎ, কল্লোল-কালীন লেখক গোম্ঠীর প্রাতি তার 
তেমন আগ্রহ নেই ।"""সোদন আলোচনা করে বুঝোঁছলাম তারকনাথ কল্লোল-ঘুগের 
কোন লেখককে অসাধারণ যুগান্তকারী লেখক বলে গণ্য করে নি। ওবে অদের লেখার 
মধ্যে যে শান্তর পাঁণ্চয় আছে, তাসে অকপটে স্বীকার করোছল । বাংলা ভাষার উপর 
তাঁদের যে অসাধারণ দখল আছে, এই ভাষার সপ্ত সম্ভাবনাকে যে তাঁরা অনেক সময় 
ব্ন্ত করতে পেবেছেন, তারকনাথ 'ঠা গ্বীকার করল ।” 

আই, এ. পরনিক্ষার দু'বছর ফারদপএরে থেকে, ব এ পড়তে তিনি বারশাল বব, এম. 
কলেজে আসেন । এইখানেই সম্ভবত কাব জীবনানন্দ দাশকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও 
অধ্যাপক রূপে পেয়োছলেন । বি. এম" কলেজ থেকে এম* এ পড়তে নারায়ণ গঞ্গোপাধ্ায় 
কলকাতায় আসেন । এখানে কাব হরপ্রসাদ মিন্র 'ছলেন তাঁর সহপাঠী । পপ্রয় বন্ধু নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়” স্মাতরচনায় হরপ্রসাদ 'মন্র লিখেছেন : “নারায়ণ আমার সহপাঠী ছিল। 
কলকাতা 'বশবাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম, এ ক্লাসে আমরা একসঙ্গে ভার্ত 
হয়োছলূম ১৯৩৮-৩৯ সালে । ১৯৪০ সালে আম পরীক্ষা দিলম ; নারায়ণ দিল 
না। সে ১৯৪১ সালের নতুন সিলেবাসে পরণক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়-'0"ঃ 
তথাকীথতভাবে* এইখানেহ নারায়ণবাবুর ছান্রজীবন সমাপ্ত হয়। যান তাঁর হাতেখাঁড়র 
দিন গৃহদেবী কালীর সামনে যশস্বী, আদর্শ শক্ষক হওয়ার প্রার্থনা জানয়েছিলেন, 
শিক্ষা সমাপনান্তে তিন তাঁর সেই অস্তরের প্রার্থনাকে সত্যে রূপান্তারত করলেন । 
প্রথমে উত্তরবঙ্গের জল্পাইগড় কলেজে, পরে কলকাতার সিটি কলেজে এবং অবশেষে 
সেখান থেকে কলকাতা বিববদ্যালয়ের বঙ্গভাষা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান, 
করেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর বিপুল ও সর্বাত্মক খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য ছান্র-ছান্নী 
ও সহকম বম্ধুগণ সকলেই উচ্চভাষ ; প্রশংসার পান্র কানায়-কানায় পূর্ণ । 'শক্ষক 
হিসেবে তাঁর দুই রূপ : (১) প্রগাঢ় পণ্ডিত, এবং সে পাণ্ডিত্য এমন এক ভাষার 
জাদশন্ততে বিকাশত, উদ্ভাঁসত হয়ে উঠত, যা শুনলে মনে হোত, বাগদেবী তাঁর 
জিহহায় আশ্রয় নিয়েছেন ; (২) ছান্র-দরদশ বন্ধু । তাঁর গুণমুঞ্ধ ছান্র-ছান্রীদের স্মতি- 
চারণা থেকে দ?একি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই যথেম্ট হবে : 

১। “যখন 'বিশবাবদ্যালয়ে পাঁড় তখন আমাদের বিভাগে অধ্যাপক-অনটন 
চলাছল। অনেকেই অবসর নিয়েছেন । নতুন অধ্যাপক না আসায় গসলেবাসেের অনেক ঝুঁ 
পড়ানো হচ্ছে না। শশীবাবু তখন পাল প্রাকৃত বাদে সাতটা পেপারই পড়াচ্ছেন, 


“তথাকখিত ভাবে'--এইজন্যই লেখা হয়েছে যে, বর্তমান গ্রস্থের লেখক তাকে আম্বত্যু নান। 
জাতীয় গ্রন্থের একনিষ পাঠক হিসাবে দেখেছে । অবস্থা তার অধ্যাপন। বৃত্ভিও এজন সহায়ক হয়েছে। 
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সশ পেপারের কিছু কিছু বই নিয়ে । শশীবাবুই একদিন ক্লাসে বললেন নারায়ণবাবু 
আর আঁসপতবাবু যোগ দিচ্ছেন। তারপর এই দুই কৃতী অধ্যাপক-কে পেয়ে আমাদের 
বশ্বাঁবদ্যালয়ে পড়া যে সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । আমার মধ্যে 
সাহত্যবোধ সঞ্টার করতে 'তান পেরোছলেন, সে বোধ আমার যতো সামান্যই হোক । 
নিজের মতামতকে তান অত্যন্ত প্পম্ট ভাবেই প্রকাশ করতেন যাঁদও জড়তা বলে কোনে 
বস্তু তাঁর চলনে-বলনে ছিল না। এবং এই প্রথম (হয়তো অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় 
একটু দেরীতেই ) নিজের মতকে যাান্তর সঙ্গে অগ্রাধকার 'দতে শিখেছিলাম । 
অধ্যাপকদের নিজস্ব মতামতকে পরীক্ষা মূল্য দিতেই হবে এমন অন্যায় অসাহাত্যক 
মনোভাব বর্জন করতে 'তানই প্রথম 'শাখয়েছিলেন 1-*"্কুল জীবনের সেই স্বপ্নের 
মান,ষাট পরে আমার অধ্যাপক হয়েছেন একথা গর্বের সঙ্গে কত লোককে যে বলে 
বোঁড়য়ে তপ্ত পেয়োছ তার ইযনন্তা নেই । শাদতনিকেতন ছেড়ে কলকতা বিশ্বাবদ্যালয়ে 
যে'গ 'দতে এসে সবচেয়ে আনন্দ হয়োছল এই ভেবে যে, আম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহকমর্শ। সহকমশরুপে অঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসোছ, গল্পে মেতোছ, রাসকতায় যোগ 
'দিয়োছ, কিন্তু ছান্র-শিক্ষকের ব্যবধান রাখেন ন। দেখোঁছ তাঁর অসাধারণ স্মতশান্ত, 
সংগ্কারম্ত মন এবং দংলভ সাহাঁত্যিক অন্তর্দৃষ্টি । স্মাতশান্তর পারচয় ছান্রাবস্থায় 
পেয়োছ। কিন্তু সহকমর্ীরুপে দেখল:ম যে প্রাচীন, মধ্য ও আধানক বাঙলা সা'হত্যের 
সর্প যগেব সাঁহতা সম্পকে তাঁর সমান মনোযোগ এবং ৯যগিনীত, গোপাীচন্দ্রের গান, 
মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহত্য, কাঁবগান, মুসলমান সাহত্য সবাঁকছু থেকেই তান প্রয়োজন 
মতো উদ্ধাত দিয়ে ভ্তব্ধ করতে পারতেন তার্কককে । অথচ অঁর প্রধান মনোযোগ ছিল 
এ ষুগের স্মাহতা সম্পকেই | এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো । আমাদের যখন 
নিয়মিত ক্লাশ শেষ হয়ে আসছে সেই সময় একাঁদন টিউটোরয়াল রাশে হঠ্ঠ:ং তাঁকে 
বলোছলাম যে “বিনবাণনী"' বহীট তো পড়ানো হয় 'ন, যাঁদ একটু আলোচনা করে দেন তো 
উপকার হয় । 'নীর্বকারভাবে তান বনঝণনত্ প্রত্যেকাঁট কীবতা ও গান ক বইতে যেন্ন 
পজানো আছে তেমান পরের পর মুখস্থ বলে রবীন্দ্রনাথের প্রকাতিসান্উি ও খহুবৈচিথ্ের 
সুক্ষ পাঁরবর্তনগঠীলকে আশ্চর্য ভাবে বলে গেলেন অথচ হাতের কাছে বইটি ছিল না। 
বাড় ফিরে “বনবাণর' খুলে গড়তে পড়তে তাঁর দল স্নৃতশ'ন্তুর কথা ভেবে অবাক 
হবে গেলম 1." শরবীন্দুনাথজঈবনানন্দের কাবিত। এবং পরবতাঁকালের অনেক কাবর 
কাবভা, এমন কি আমাদের সমস।মায়ক বন্ধ্বান্ধবের কবিতাও তান অরুেশে মুখস্থ 
হলত্নে ।*৮অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও তাঁর ম.খস্থ ছিল। 
এবং সবচেয়ে অদ্ভূত লেগ্োছল যৌদন কোনো একজন কাঁব-অধ্যাপক তাঁর নিজের লেখা 
তিরিশ বছর আগেকার ভুলে যাওয়া কাঁবত মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন নারায়ণবাবুর কণ্ঠে। 
'সিমণতশান্তুর মতোই প্রখর ছিল তাঁর বিচারশান্ত । বছর চারেক আগে আমার 
একাঁট প্রকাশিত প্রবন্ধ তাঁকে দেবো বলে তাঁর বাড়তে গিয়েছলাম। প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের ওপর 'বদেশী প্রভাবের সূহান্বেষণের চো ছিল। উলটে-পালটে দেখে 


লেখক পারাচাঁত / & 


[তান বললেন “আচ্ছা দেখো তো খুজে, জামার কেমন যেন মনে হয় রবখন্দ্রনাথের 
ছোট গল্পে ফরাসী ছোট গজ্পর ধাঁচ চোখে পড়ে । অন্ততঃ বলবার বা সাজাবার ভঙ্গী 
এবং সঙ্গে সঙ্গে 'লারক্যালাটকে কাজে লাগাবার চেষ্টা মনে হয় আলফাঁস দোদের লেখাতে 
দেখেছ । দোদের এক একটি গঞ্পের ছায়াও রবীন্দ্রনাথের কয়েকাঁট গজেপে পেয়োছ। 
-০ত, একাদন খেয়াল হওয়ায় বি*বভারতীর কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগারে তিন চারটি দোদের গজ্পের 
বই-এর সম্ধান পেয়ে গেলাম এবং খুলে দেখলুম তার অন্তত [তনাটিতে রবঈন্দ্রনাথের 
সই করা বই রয়েছে । বইগীল উীনশ শতকের আশর দশকেই বোরয়েছে এবং তার 
দুচার বছর বাদে আঁশর দশকের শেষের দিকেই বইগযীল কেনা 1 (নারায়ণ গঙ্গো- 
পাধ্যায় : একাট বাঁচন্র ব্যান্তত-উথ্জবলকৃমার মজ,মদার |) 

২। “""*অথচ একমাত্র নাত্রায়ণবাবুর ক্লুসে আমরা কখনো কথা বাল 'ন। 
গোলমাল করা তো দূরের কথা, তখন আমরা সব আত শন্তশিষ্ট সুবোধ সহবত বাশষ্ট 
[বিনীত ছান্ের দল, ৩খন সত্যেন দত্তের কীউংসের অনুবাদ ছাড়া আমরা আর কিছু জান 
না, অথচ অন্য সময় বিশেষ কারো ক্লাসে আমরা নানা আলোচনায় বন্ত থেকেছি, কেউ বা 
ঘুময়োছ ।""...আমাব আধকংশ বন্ধুর স্পেশাল পেপার ছিলো নাটক, তারা আমার 
ছোট গল্পের ক্লাস করতে আসতো, কারণ নারায়ণ বাবু ছোট গল্প পড়াতেন, আমি নাটক 
স্পেশাল পেপারের ক্লাস করতে যেতাম, কারণ নারায়ণ বাব, রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়াতেন । 
টা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে ও'র ধারণা নিশ্চয়ই অন্য আর পাঁচজন জ্ঞানী ব্যান্তর মতো 
[ছিলো না, কারণ উীন মনে করতেন আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা একেবারে নিরেট বোধ নই, 
ছাদের প্রাত ওর অগাধ বিশ্বাস থেকেই হয়তো উীন বলতেন “তোমরা তো সবই 
জানো । আর এই “সবই জানো'র মধ্যে 41078 থেকে &05910 1018179, রীড, 
স্পেন্ডার, রব "গ্রয়ে, এগজ;পেরী, নোবেল পধরস্কার প্রাপ্ত কামর মন্তব্য 22৪৫ 1 ০০67 
8 :100089, ] ০10 1095 ০916 001 /৯10016 1911901% এই সমঞ্ই ছিলো । 
আমরা খুব অবাক হতাম । কারণ চিরকাল আমরা তো সব ডউন রাইট ফুল, বনমিং 
ই'ডয়ট, এই আকছার শুনেছি । এই প্রথমই আমরা মাস্টারমশাইয়ের মুখে শনলাম, 
“তোমরা তো সবই জানো" । আমরা জানতাম কথাটা সাত্য নয়, তবু এ অসত্য কথাটা 
শুনতে অ'মাদের খুব ভালো লাগতো 17. 

“শরৎচন্দ্র চ্রোপাধ্যায় বস্তু তামালা'য় ছোট গল্পের সীমারেখা সপ্পর্কে স্যার তিন দন 
বন্তৃতা দিলেন । দবারভাঙা হলে উচু টোবলটার সামনে দ়িয়ে স্যার বন্তুতা দিচ্ছেন, 
স।মনে জবলছে টোবিল ল্যাষ্পটা, টোবিলের ওপর কাঁচের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া জল, আর 
সামনে দাঁড়য়ে স্যার বন্তুতা দিচ্ছেন, ল্যাঞ্পের আলোয় স্যারের মুখটা ঝলমল করছে, 
এমন সুন্দর ওকে আর কখনো দোখ 'ন, এই বাঝ পুরুষের সৌন্দর্য, এমান বুঝি জহলে 
ওঠে তার ব্যান্তত্ব। হল ভর্ত হয়ে গেছে, আমরা বসে আছি শোণ পাংশুর দল । দরজার 
গোড়ায় অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তখন ভেঙে যাচ্ছে আমাদের সমন্ভ “তটতট তোতয় 
তোতয় মধ্য, চাটুগ্জদের রোয়াকে টোনিদা প্যালারামের আড্‌ডা থেকে যাঁকে আমরা 


(৬ | পদসষ্জার 


চাঁন সেই আমাদের বালক বয়স থেকে, আজ তাঁকে অনেক বোৌশ করে চিনলাম । আমরা 
বৃঝোছ আমাদের স্যার এলে অচলায়তনের পাথরগংলো পর্যন্ত নাচতে আরম্ভ করবে, 
পাঁথগুলোর মধ্যে বাঁশ বাজবে ।” (“আমাদের স্যার, আমাদের মাহ্টারমশাই”- প্রলয় 
শর )। 

৩। “বাংলা দেশকে এত ভালবাসি । যেখানে যাই বাংলা দেশকে ভূলতে পার না। 
আর ছান্র-ছান্রীরা । এরা আমার সত্তার সঙ্গে 'মশে আছে। এরা আমার কাছে অনেক 
কিছ ।.....আগম আমার বুড়ো বয়সে পেনসন, 'কছ? বই, একটা খোলা বারান্দা আর 
একটা ইজ চেয়ার ও সামান্য খাদ্য এবং 'সগারেট দ'একটা পেলেই খাুঁশ ; সেটা আমাকে 
মানুষই এনে দেবে জান । জীবনের নগ্নতা, কীভংসতা, কুশ্রীতভ এক কথায় যা সত্য, 
সব সাহত্য বষর হতে বাধ্য । সেখানে দুটো দক- প্রথমটা হল জশবনকে কেবল কৃৎীসং 
দেখানোর প্রবণ । এখানে আমার প্রবল আপাতত আছে। চাঁদ ও নদর্মা দুটোই তো 
জশবন । আম নিজে মনে বার, নর্'মার আন্তত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে ফুলের বাগানের 
দিকে চোখ রাখা ভালো বলে আম বি*বাস কার ।' এক সাক্ষাৎকারে নারায়ণ গঙ্গো- 
পাধ্যায় কথাগুলো বলোছলেন । (দ্বতীয় ধা তা : ধৰনি পান্রিকা ) 

৪1 “নারায়ণ গঙ্গেপাধ্যার ৮চলে গেলেন । বলা উচিত, আম মাত্টারমশাইকে 
হারয়োছ। ধার, স্থির, শান্ত, সদাহাস্যমর, সংগৌর, উত্জবল চেহারার মানযাটকে আর 
কেউ দেখতে পাবে না।”  ( “ছান্রবন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'-অরুণ কুমার সেনগুপ্ত) । 

নারায়ণ বাবুর সহকমর, অগ্রজ, সমবয়স্ক ও অনুজ বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁর সন্ৃদয়, 
মধূর ব্যবহার, সদা হাস্যমর অমায়িক প্রকীত, তাঁর মনের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার সঙ্গে চিত্তের 
ওঁদার্য, অপার সহানুভ্যাত, কর্ব্যপরায়ণতা প্রভাত সম্বন্ধে নানা-প্রসঙ্গে, নানা 
আলোচনায় ও ব্লচনায় বারবার উল্লেখ করেছেন । আমরা তারই প্রয়োজনীর অংশ- 
গবশেষের কয়েকটি মান্র এখনে উদ্ধ৩ করতে চাই : 

১। “বাংলা সরস্বতীর সভায় আজ বহ* কৃঙীরত্রের সনাবেশ এবং তাদের অনেকেই 
অক্পাক্তর আমার স্নেহভাজন ৷ সাহত্যের বিচারে বেড শারণের চেয়ে বড়, কেউবা 
ছোট । কিন্তু এমন বধাদ্ধপীপ্ত ও হাস্যোজবল প্রখর ব্যান্তত্ব ও তার সঙ্গে মাধ্য- 
মণ্ডত ভদ্র ব্বহার-এমনাঁট আর কারো মধ্যেই চোখে পড়ে না। এবং ভদ্রণ 
শ,ধ,মাত বব্হারক প্রকাশ নয়, চারন্রের আবচ্ছেদ্য অংশ, সহজ ও ম্বপ্রকাশ | 

বহুজনের সমাবেশে, যেখানে হয়ভো নারাণ বৈষাঁরক আলোচনায় অথবা বিশেষ 
গ.রুত্বপ্‌ণ বিষয়ে বান্ত, সেখানেও কোন জজ্ঞাতপারচয় আগন্তুক এসে প্রবেশ বরে 
কখনো উদাসীন ব্যবহার পায় নি। তাড়াতাঁড় সমন্ন করে নয়ে এমনভাবে তার সঙ্গে 
আলাপ করেছে যেন ওহাদন ওই সময়ে আলাপনের জন্যই সে অপেক্ষা করে বসোছল ।”' 
| শ'বত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

২। “*'সাহতাকে পেছনে সারয়ে রেখে মান,যাঁটিঞে স।মনে এনে দেওয়ার একটা 
নিজস্ব ক্ষমতা ছিল নারায়ণের ; মধর, “বচ্ছ, নিরভিমান, শান্ত; অতীব সতেজ । 


লেখক পাঁরচিতি / ৭ 


এখানে এসে যতটা কানে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সবাই ষেন স্াহাত্যকের চেয়ে এই 
নারায়ণকেই বোশ করে হাঁরয়েছেন । এও এক নৃতন আভন্ঞতা ; যারা তাঁর সঙ্গে 
ব্যান্তগত সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁদের কথাই বলাছ। তাঁর অগ্গাণত পাঠক-পাঠিকা- 
অপারাচত--তাঁদের কাছে যে এ চারন্রের সুর যে কম বোশ ক'রে না পেশছেছে এমন বাল 
না, তবেসে তোনেপথ্যে ।”' 1 শ্লীবভতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ] 

৩। “"**তেসরা নভেম্বর নাম্দীকারের 'নমন্ত্রণে মস্ত অঙ্গনে তনাট একাগক নাঁটকার 
আঁভনয় দেখতে গিয়েছি । গিয়ে দৌখ নারায়ণ বসে আছে । কী আনন্দ-_ নারায়ণ! 
দেখতে আনন্দ, বলতে আনন্দ । সান্নাহত হতে আরো আনন্দ । 

বসে আছে দ্বিতীয় পঙীন্তুতে । 

প্রথম পধান্তর অনেক ?সট খাল, তবু নারায়ণ ইচ্ছে করেই বসেছে পছনে । এহাঁটই 
তার চারন্রের পরম মধুর বৈশিন্ট্য ।' সে কখনো নিজেকে অগ্রগণ্য বলে জাহর করতে 
চায় নি।", [ আঁচন্ত্যক,মার সেনগুপ্ত | ] 

৪1 “নারায়ণবাবূর ক্লাস বারটায়। ধারটা বাজতে তখনো কয়েক মীনট বাকী । 
"১১০ তাঁর কথাবার্তা স্বাভাবক, কিন্তু চোখে মুখে ক্লান্তির আভাস । জিজ্ঞাসা করে 
জানলাম সকাল আটটায় বোরয়োছলেন বাঁড় থেকে কিছু খেয়ে, দুটি স্বরাচত কাঁবতা 
গ্রামোফোনে রেকর্ড করাতে । বারটায় ক্লাস, আর বাঁড় ফেরা হয়ান। দুট ক্লাস করে 
বা্ড় গফরবেন ৷ স্নানাহার যাঁদ হয় তো হবে অপরাহে। 

সে ক্লাস তাঁর রূটিনের নয়, স্পেশ্যাল ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রীরা আতীরন্ত ক্লাস চেয়েছে 
এবং তান নিতে সন্মত হয়েছেন । সাধারণ মান,ষ অসম্ছ হলে ছাট নেয়, না হলেও 
কৈউ কেউ নিয়ে থাকে । নারায়ণবাবর চরিত্র বিপরীত; তিনি নিজের কাজ নিজেই 
বাঁড়য়ে তোলেন । রুটিনের আইনের চেয়ে অন্তরের আইন তাঁর কাছে বেশী বলবান। 
তাই ছাব্রবা চিরাঁদন তাঁকে ঘিরে ভিড় করেছে আর 'তানও তাদের কাছে অকৃপণভাবে 
নিজেকে দান করেছেন ।”' [শ্রীবজনাবহারণ ভদ্রাচার্য । | 

ঠ। “বাঙলা দেশের মনের অনেকটা স্থান নারায়ণ জ.ড়ে ছিলেন । সোট আঁধপতোোর 
রাজাসন নয়+-প্রশীতর, সরলতার এবং কল্যাণবৃদ্ধির । এখানে নারারণ একাঁদনেই 
পেশছে গিয়েছিল প্রথম যৌবনেই- তাঁর সৃষ্টির আবেদন নিয়ে । প্রায় তখান দেখি তাঁর 
নাগ্রহ সাহত্যজত্জসা-ব্দ্ধর স্নিগ্ধ জ্যোতঃ। সাহত্য অধ্যাপনায় তথখাঁন সে 
ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উৎসাহের উৎস। নতুন নতুন মনে ধারয়ে দিয়েছে সা'হত্য প্রীতির 
প্রদীপ । তবু সেখানে সে গুরু গাঞ্ভীর্য সুদূর নয়। নাম করে সে প্রত্যেককে চেনে, 
প্রত্যেকের আত্মীয়, আপনার জন। ভাল অধ্যাপনার থেকেও অনেক বড়ো কথা-_এই 
আপন হওয়া । অধ্যাপনার চরম সাফল্য সেখানে ; এও এক পরম তীর্থ 1৮” 

আমরাও নারায়ণকে তাই বলে কম পাই নি-সে শুধু আমাদের সাহত্যিক বন্ধু নয়, 
সাহত্য সমাজে আমাদের প্রত্যেকেরই আপন । অনেকে আমরা সর্ারবারেও তাঁর আত্মীয় 
হয়ে গিয়েছি । সভায় সামাতিতে অনেকেই ছিলাম সহযান্রী। গল্পে-আডভায় তাঁর 
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সূহ্ধদ, প্রীত-সরস সতীর্থ । ওসব ক্ষেত্রে নারায়ণকে না পেলে শুধু তাঁর লেখা বই 
থেকে নারায়ণকে পেলেও মনে করতে হ'ত পাওয়ার আরও বাকী রইল । বই-এর নারায়ণ 
দশীপ্তমান শ্রষ্টা ও দুষ্টা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা সভায় সংবন্তা নারায়ণ বুদ্ধিশদ্র 
ধুন্ত ও বাকোর স্নিগ্ধ ওজ্জবল্যে সুদীপ্ত সুন্দর । বাণী যেন তাঁর কণ্ঠাশ্রতা, দবতঃ 
উৎসারত প্রবাহ । চমংকার, অথচ চমক লাগাবার বন্দহুমান্্র প্রয়াস নেই কোথাও । তাঁর 
খরোল্নত নাসা, উদ্জবল চক্ষুও যেন ব্দ্ধমাঁজত মনের ও সুন্দর হৃদয়েরই সাক্ষী । 
আহ্ডার আসরে নারায়ণ সরস, সকৌতুক, অকৃন্রম জন্তরঙ্গতায় রসজ্ঞ ও ধমত্ভ। কৌতুক 
বাক্যে তাঁর মন উন্মত্ত, মুখের 'স্মত হাসতে অন্তরের কৌতুক বোধেরই পারচয় 1." 

£*** কাউকে সে না" বলতে জানত না, “না” করতেও পারত না। সম্পাদক বা 
প্রকাশক, কাউকে না। অন্য উদ্যোন্তাদেরও না। পলটল ম্যাগ্লাজন'এর সম্পাদকরা 
দক্ষিণা দেবে না, এতো জানা কথা । নারায়ণ অবশ্য তা প্রত্যাশাও করতেন না। তাঁদের 
ওই উৎসাহ কি সাহিত্যের কম সম্পদ ? মতলববাজ, ব্যবসায়ীদেরই বা বাধা কোথায় 
নারায়ণ গাঙ্গুলীর কাছে £ নিশ্চয় তারা দাঁক্ষণায় বমুখ প্রীতশ্রাতিতে নন । প্রাতশ্ুতও 
দেন, কল্তু প্রাতশ্রাত রক্ষা না করলেও 'যাঁন তা মনেও কাঁরয়ে দেন না, তাঁর কাছে 
প্রাতিশ্রযাত রক্ষা করার প্রয়োজন ক 2 নারায়ণের মুখে কারও সম্বন্ধে আভযোগ নেই, 
মনে ক্ষোভও ছিল না। মুখে থাকত হাসি, আর মনে কৌতুক। কারণ, কারও চরিন্র 
চিনতে তো তাঁর অসংবিধা হয়না । ঠকতেন অনেক সময়_অর্থে, কিন্তু বুদ্ধতে বা 
জীবন বোধে নয় । এখন তাই ভাঁব-প্রীতির সরসতায় তাঁর মন যে বদ্ধ শুদ্ধ সৌন্দর্য 
লাভ করোছল তাতে হয়তো ওরকম ফাঁকির আভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছল- জীবনকে 
জানলে, মান্ষের ভেতরের মানুষ সেই ফাঁক থেকেও নিজেকে গড়ে তোলে সহৃদয় 
কৌতুকে । নারায়ণের ভেতরের মানুষ অন্তত তা করোছল । তার হাসিতে, কথায় 
আলাপে আলোচনায় প্রীত মৃহূর্তে তাই মনে হয়েছে, নারায়ণ সহদয় শিকপী শুধু নয়, 
সকৌতুক জীবন দ্ুষ্টাও। এই কৌতুক-সরস নারায়ণকে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাঠক- 
পাঠিকারা কতটা পেয়েছেন 2 [ গোপাল হালদার ] 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার আগে, তাঁর 
শিক্ষা-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৌতিক চিন্তাদর্শের বিষয়ে যতটুকু সংবাদ বা তথ্য জানা 
যায়, সে সম্পর্কে কণ্ঠিং আলোচনার প্রয়োজন আছে । 

শ্রদ্ধের গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর “সংস্কীতর সতীর্থ” প্রবন্ধে বলেছেন ; 
“নারায়ণের পাঠকেরা জানেন- দেশের মযন্ত, সাধারণ মানুষের স্বাধিকারে প্রাতষ্ঠা-__এসব 
নারায়ণের শিল্পী-সত্তার কাছেও 'ছল এক প্রধান প্রেরণা । তাঁরাও অনেকে হয়তো জানেন 
না-__নারায়ণের বালা-কৈশোরের সাম্ধস্থলে তাঁর অগ্রজ, তর্‌ণ শেখর গাঙ্গুলী ছিলেন সে 
'বস্লবী আন্দোলনের গোপন পথক | নারায়ণের কাছে তাঁর সেরূপ গোপন হিল না। 
নারায়ণের মনে সমতুল্য শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল দাদার মেধায় ও চারত্রে। কলেজের প্রথম 
ধাপেই প্লশেব কবল থেকে সেই দাদা যে উধাও হয়ে যান আর বাঁড়-ঘরে তাঁকে নারায়ণ 


লেখক পারাঁচাতি / ৯ 


দেখেন নি বহু বৎসর | উত্তর প্রদেশের বপ্লবী গোপন কমর জীবন, সেখানকার নানা 
জেল ও দেউীলর বন্দীনিবাস পৌরয়ে কর্মে ও মতে রূপায়িত হতে হতে ক্রমে আবার 
প্রকাশিত হয় সে প্রদেশের কক আন্দোলনে,--তাঁর পরে বিহারের ক.মউীনস্ট পাঁটর 
উদ্যম-প্রয়াসে ।”" পরবতর্শকালে নারায়ণ বাবুর মাক্স্য় রাজনশীতর প্রাতি আকর্ষণ, উন্চ- 
শিক্ষার্থে কলকাতায় আগমনের পর এবং আরও নিশ্চিতভাবে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের পর 
এখানকার কমিউানস্ট পার্টর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, প্রগ্রৌসভ রাইটার এ্যাসোসয়েশন?- 
এর সঙ্গে ফোগ-এর ভীন্তভম গঠনে মেজদা শেখর গা্ুলী যে তাঁকে প্রভাবত করো 'ছলেন 
এ কথা ভাবা হয়ভো অসঙ্গত হবে না। তাঁর সহপাঠী, সমালোচক-সাহাতাক জী অচ্যুত 
গোস্বামী মহাশয় কিশোর তারকনাথের সব্বম্ধে ধা বলোছলেন এখানে আর একবার 
উল্লেখ করতে চাই-“সেই সময়ে] আই. «* পড়বার সময়-১৯৩৩-৩৪ সাল | সে রামকৃফ- 
বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী, গাম্ধীজীর নশীততে ি*বাসী |" প্রযম কলেজ-জীলনে 
যাঁর জীবনচ5যয়ি “আশ্রী্ক প্রভাব" বিবেকানন্দ ভীন্ত এবং গাম্ধীজশর নশীততে বিশ্বাস 
লক্ষ্য করোছলেন অছ্যুতবাবু, [নিই আবার লিখেছেন : “তনেক বছর পরে কলকাতা 
এক ফ্যাসিপ্ট বরোধী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ [দিতে এসে তারকনাথের সঙ্গে আকসমক 
ভাবে সাক্ষাৎ লাভ কার ।-**'সোঁদন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়োছল । 
জনেতে পারলাম, সে এখন মাক“সবাদের প্রাত অনুরন্ত । ভারতবর্ষে 269০019'5 ৬৪1 
নামক পন্রিকাঁটকেই' সে একমান্র সস্থ মান্তিজ্কের পাঁত্রকা বলে মনে করে । পূর্ব জীবনের 
সে ঈশ্বরবাদশ চ্তাধারাকে ত্যাগ করে 'নিরীশ্বরবাদী চ্তাধারা গ্রহণ করেছে বলে 
বিস্ময়ের কিছু নেই । সে জানাল, তার প্রথম জীবনের ধর্মমুলক শিক্ষা নিৎফল হয় 'ন। 
সেই শিক্ষা জীবন সদ্পকে" তার মনে যে নিষ্ঠার জন্ম 'দয়োছল, সেই জীব্নীনষ্ঠাই 
তাকে মাক্সবাদের গদকে ঠেলে দিয়েছে” অতএব নারায়ণবাব্‌র প্রথম তরুণ জীবনের 
( ফাঁরদপ,র কলেজে পাঠকালীন ) রাজনৌতক 'িশবাস পরবগ্ণশকালে বাঁরশালে ব্রজমোহন 
কলেজে পাঠদ্দশায় মেজদার সক্রিয় বগ্লবী আন্দোলন এবং পরে কাঁমউীনন্ট পার্টিতে 
যোগদান যে, নারায়ণবাবুর 1৮"তার জগতে একাঁট আন্দোলন সহঙ্ট করে'ছল, এরুপ 
কল্পনা আমরা করতে পারি । অতঃপর কমণ্জীবনে প্রবেশ করে মাকর্সবাদশ চ্তার 
সঙ্গে তাঁর ঘানষ্ঠতা-াবষয়ে তাঁর দ্‌-একজন বন্ধুর উন্তর সামান্য ছু অংশ আমরা 
এখানে তুলে ধরব । সময়টা সম্ভবতঃ ১৯৪৬ সাল। 

জলপাইগনঁড়য় আনদ্দচদ্দ্র কলেজ থেকে নারায়ণবাবু কাঁলকাতার আমহাস্ট *এঈটের 
সাঁট কলেজে যোগদান করেছেন । তাত্ুক অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্কবত এখানে তাঁর 
সহকম। তান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মাতিচারণা করতে গিয়ে বলেন : “সে যূগে সিটি 
কলেজে আমরা কয়েকজন “কমউনিস্ট, অধ্যাপক ছিলাম । এ যুগটা এখনকার যুগ 
থেকে নানাঁদক থেকেই স্বতন্ত্র । সে যুগে কমিউীনন্ট অধ্যাপকেরা শুধু বেতন বাদ্ধর 
আন্দোলনকেই প্রমপূরুষার্থ বলে স্বীকার করেন নি। শত ভূলভ্রান্তি সত্বেও তাঁদের 
মধ্যে ছল আদর্শবাদ, দেশপ্রেম এবং কর্তব্ানিষ্ঠা। এদের মধ্যে অনেকেই গছলেন 
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খ্যাতিমান শিক্ষক | “কাঁমউীনস্ট নেতৃত্ব বলতে তখনকার কামউীন'্ট অধ্যাপকেরা মনে 
করতেন যে, এই নেতৃত্ব চারন্যু মর্যাদায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,__কর্তব্যকর্ম যথাধথ সম্পন্ন 
করে প্রাতীচ্ঠত করতে হয়। হয়েও ছিল তাই। সাঁট কলেজে সে যুগে নুছ্টিমেয় 
কামউ নষ্টা অধ্যাপক ছিলেন । তাঁদের সম্পকে কেউ-ই বীতিশ্রদ্ধ ছিলেন না। কলেজে 
তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়োছিল। নারায়ণবাবু কা হোল্ডার কাঁমউীনন্ট না হলেও 
কাঁমউ'নস্ট ভাবাপন ছিলেন । যলে সহজেই 'তাঁন আমাদের ঘাঁনঙ্ঞ সহযোগী ও 
পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন অহপ সময়ে । 

'নারায়ণবাবূর রাজনীত-জজ্ঞাসা ছিল । সমাজতদ্ত্ে তান বিশ্বাস ছিলেন। 
ক'মউীনহ্ট পাটির 'তান ছিলেন সমর্থক-সমালোচক | পাটিম্যান হলে যে গোঁড়াম ও 
মতাম্ধতা প্রায়ই প্রগলভ হয়ে ওঠে, ভীন্ততে গদগদ হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের িচু/াত ও 
বিকাতিকেও সমর্থনের প্রবণতা দেখা দেয়, পা্টিম্যান না হওয়ায় নারায়ণবাবুর ভা ছিল 
না। স্বাধীনাঁচন্তুতা তন অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছিলেন |” 

অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবতর্শর বন্তব্য থেকে এ কথা খুবই জ্পঙ্ট যে, নারায়ণবাবু 
মাক'সবাদী রাজনীতিতে আকৃঞ্ট হলেও বা তাঁর সমর্থন থাকলেও তাঁর “্বাধীনাঁচত্ততা, 
যা শল্পীর পক্ষে অপরিহার্য বিষয়, তা বজায় ছিল। নারায়ণবাবু বিশেষ কোন 
রাজনো৩ক মতাদশেরি আলোয় সাহিত্যকে আচ্ছন্ন, বা প্রভাবত করেন নি;-_ প্রকৃত 
শিপীর সংধমই এখানে তাঁকে রাজনোতিক চিন্তার মোহাম্ধগা থেকে রক্ষা করেছে । এ 
সন্পন্! কলকাভা বিশবাবদ)ালয়ের প্রান্তন অধ্যাপক, নারায়ণবাবূর সহকম, শ্রীবিজন 
বিহারী ভট্টাচা্ের মনতব্যাট উল্লেখ্য : “অনেকের ধারণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনোতিক 
মওবাদের দিক থেকে ছিলেন বামপন্হী। হয়তো ছিলেন, হয়তো ছিলেন না। কোনো 
পণ্থা সবিশে নিন্দনীয়ও নয়, প্রশংসনীয়ও নয়। কিন্তু সে 'বতরকএখানে অবান্তর । 
আমাদের দেখার কথা কারও রাজনোতক মত তাঁর কর্মক্ষেত্রের উপর কোনো অবাঞ্ছনীয় 
প্রভাব বস্তার করছে কনা । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে আম গত চোদ্দ বছর ধরে একান্ত 
অন্ত্রঙ্গভাবে দেখোছ এবং তাঁর সঙ্গে ঘানন্ঠ৬।বে মিশেছি। প্রত্যক্ষ রাজনগাঁতর সঙ্গে তাঁর 
যাঁদ কোন যোগ থেকে থাকে সে দিন তরি কৈশোরে হ্বাধীনতার পূর্বে । সে রাজনীতির 
প্রকীত ছল গ্বতন্ত্র রকমের । একালে রাজনোৌতিক কোনো গোষ্ঠখর সঙ্গে তাঁর কোনো 
যোগ ছল বলেজান না। অন্ততঃ বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আসার পর তকে 
প্রতাক্ষভাবে কোনো রাজনৌতক কা কলাপের সঙ্গে যন্ত হতে দেখি দি। আমার মনে 
হয় অধ্যাপকরুপে তিনি যে ছান্রছাঘীর হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন এটাও তার একটা 
বড় কারণ । শ্রদ্ধেয় শ্রা'যুস্ত গোপাল হালদার মহাশয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনোতিক 
তা, বিচার, বশ্লেষণকে কেমন ভাবে ভারতের মযান্ত আন্দোলন থেকে বিশবমানবের 
মনত আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নত করোছিলেন, সে কথা খুব গ্পঞ্ট করে জানিয়েছেন । 
“নারায়ণ নিজের জীবন জিজ্ঞাসার দাঁয়েই নিজের রসচেতনাকে বুদ্ধিতে, য্ন্তিতে 
মান'বক কল্যাণবোধে মাঁজতি ও পারপুষ্ট করতে কার্পণ্য করেন নি। নারায়ণ 
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পড়তেন, বুঝতেন, বিচার করতেন-__আর সার্মীগ্রকভাবে গ্রহণ করতে চাইতেন । আম্মা 
রাখতেন সেই জীববনদর্শনে যাতে সবাঙ্গিণ ও সর্বজনীন সংক্কৃতির তীর্থ রাত হয়ে 
চলেছে। যে কোনো কারণেই হোক বূঝোছিলেন সভ্যতার সংকটে কারও নরপেক্ষ 
থাকার উপায় নেই। আরেকটা কথাও বুঝোঁছলেন_ভারতবর্ষের মধান্তর আন্দোলন 
বিশেষ একটা জাতির শুধ্‌ রাজনৌতক ক্ষমতা লাভের আম্বোলন মাহ নয় নিশ্চয়ই 
জাশুয় স্বাধীনতা তার একটা অপাঁরহার্য রূপ । কিন্তু জাতীয় মন্ত আন্দোলনও 
বশ্বমানবের মান্ত আন্রোলনেরই অঙ্গ 1”* 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহতিক জীবন শুর হয়ৌছল [ঠিক কবে থেকে? ও 
আমরা সাল-তারিখ 'মাঁজয়ে বলতে পারব না। তবে ১৯৩৩ খ্রাস্টাব্দে ফারদপুরে বলেজে 
"পড়াতে এসেছেন যখন, তখনই ষে কাব্য-ীশঙপ সন্ন্ধে তার িদ্তা-ভাবনা অনেকখানি 
পাঁরণত, সে কথা আমরা তর ফাঁরদপুরের কলেজ-জীবনের সহপাঠী শ্রীঅ্াত গোদ্বামশির 
লেখা "থকে জানতে পার । আরও জানতে পার, তাঁর প্রথম সাহত্য 5৮ কাবতা দিয়ে । 
এ বিষয়ে আমরা তর সহপাঠীর কথার ওপর নির্ভর করতে পার : “যারা ওপন্যাঁসক 
ও প্রাবাদ্ধক নারায়ণ গাঙ্গলীকে চেনেন তাদের শংনলে হয়তো অবাক লাগবে থে, কিশোর 
তারকনাথের সাহিত্য-জগবনের হাতেখাড় হয়োছল কবিতা-চনা দিয়ে । সেদিন আমরা 
ভেবোঁছলাম একাঁদন হয়তো কাঁব হিসাবেই সে প্রাতষ্ঠা লাভ করবে । সম্ভবত “কু 
জীবন থেকেই কাঁবতা লেখার অভ্যাম তর ছিল। তরুণ বয়সে দু'চারাট কাবতা রটনা 
হয়তো অ্পাকন্ত সবই আমরা করে থাক : কিন্তু রীতুমও কাবতা চ৮ ষে নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় করতেন যার জন্য তাঁর বম্ধূবাদ্ধবের মনে হয়োছল যে. কাঁর হিসাবেই তর 
একদিন প্রাঁত্ঠা হবে,_সৈ পারগয়ও 'দয়েছেন শর সহপাঠী বন্ধু | “সেই সময়ে আমার 
অগ্রজের এক বন্ধু একখান হাতের লেখা পান্রকা বার করেন । তাতে আম একটি 
দ্শর্ঘ প্রবন্ধ লিখোঁছলাম নর-নারগ সম্পাঁকত নপাতর বিষয়ে । এ পীন্রকাতে তারকনাথের 
একট কবিতা প্রকাশত হয় । কাবতাটির বিষরবদ্ভু যে আমাকে খুব আকৃষ্ট করে ছল 
তা নয়। কিন্তু অর মধ্যে যে ছন্দচাতুর্ধ এবং শব্দচয়নের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল 
তা. বয়সের ছেলের কাছে সুলভ প্রাপ্য নয়; তারকনাথকে সে কথা বলতেই সে 
আমাকে তার আপ্তানায় 'নয়ে গেল। দেখলাম তা টেবিলে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্ত থেকে 
আরন্ভ করে অনেক কাবর কাবাগ্রন্থ সষ্জত। প্রেমেন্দ্র মন্রের কাব্যগ্রণ্থ প্রথমাও 
রয়েছে দেখলাম । তারপর সে একখান মোটা বাঁধানো খাতা বার করে দেখালো, 


« সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষও, একসময় নারায়ণ গল্পোপাধ্যায়ের সঙ্গে রান্ধনৈতিক আলো!চনার 
উপসংহ'র কেমনভাবে নারায়ণবাবু টেনেছিলেন, তা জানিয়েছেন তার একটি লেখায় £ “তখন আমর! 
রাজনীতি নিয়েও খুব আলোচনা করতাম। মনে পড়ে? বিভিন্ন দলের নানা ফতোয়া নিয়ে বিশ্লেষণ 
করার পর আপনি ওই প্রসংগের একদিন ইতি টেনেছিলেন এই বলে, কিহবে এত তেবে ? আমর 
দেশকে ভালবি, যা দেশের পক্ষে শুভ তাকে সমর্থন করব আর যা অণ্তভ তার সঙ্গে লড়ব বাস, এই 
শেষ কথা” “ইদানীং মূনন্দর জ।ন্ণালে' আপনার এই মতটিই বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল।” 


১২/ পদসঞ্টার 


দেখলাম সম্পূর্ণ খাতাখান ভরে গেছে তার কাঁবতায়। একাট বেশ দীর্ঘ কাবও-- 
বোধ কার নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধের ধাঁচে_সে লিখে ফেলেছে। বয়েকাঁট কাঁবতা 
সে আমাকে পড়ে শোনাল ।.""."সব কবিতাই ছিল ছন্দে লেখা এবং অন্ত্যামল মনত ॥ 
পয়ার ছন্দেরই প্রাচ্য দেখোছলাম ; তবে অন্যান্য ছন্দের পরাক্ষাশানরণক্ষার চেস্টাও 
অনপাশ্থিত ছিল না। তখন সবে কল্লোল-কালীন কাঁবরা ছন্দাবহীন বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছন্দে 
মিল ছাড়া কাবতা লিখে আধুনিক কাবার গোড়াপত্তন করতে শুরু করেছেন। কিন্তু 
কিশোর তরকনাথের উপর তাদের প্রভাব ৩খনও পড়ে 'ন।” 

বন্ধ, ও সাহাত্যক শ্রীয্ন্ত সন্ঠোষকুমার দে একাঁট দরলভ কাজ করেছেন। 
ছাণ্রাবস্থায় নারায়ণবাবুর কয়েকাঁট প্রকাঁশত কাবতা প.নম্টীদ্রুত করে পাকের জশেষ 
উপকার করেছেন। ১৩৪৪ খস্টাব্দের শীবাচন্রা'র অগ্হায়ণ সংখ্যায় নারায়ণবাবুর 
একটি ক'বতা প্রকাঁশত হয়। কাঁবগাটর শেষ কয়েক পধান্ত উদ্ধৃত করা গেল । 

“পায়ে চলা ছায়াপথে, 

একাকনী চলে সাঁওতাল মেয়ে হালকা খাঁসর রথে । 
পায়ে পায়ে তার তৃণের পুঞ্জ উাঁঠছে রোমা"্য়া, 

অণ্চল ঘায়ে নব কিশলয়ে তুলিছে চণ্টালয়া । 

অলকে তাহার মঞ্জরী-মালা-_কানে ঝূমকোর দুল, 
চলার ছন্দে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে নাগকেশরের ফল । 
দাক্ষণা বাতাসে বীাথকা-বতানে বাজে বীণা মঞ্জুল, 
বাসন্তী বনে ফ্যাল বজনে নাগকেশরের ফুল ।”। 

এ বৎসরই ফারগ?ন সংখ্যায় শবাচন্রা” পাঁতকায় তাঁর দ্বিতীয় কাবভা “খোলা 19" 
বেশ দা্ঘ-_প্রকাশত হয়। কয়েকাট পংন্ত উদ্ধৃত করতে চাই লেখকের কাঁব-্বভাবের; 
প্রকীতাট বোঝবার জন্য । 

সম্মদথে মোর ম্যাকবেথ' আছে খোল।, 
বাতাসে ডাড়ছে সাইকে।লঞীএ শাতা, 

কাগজ-কলম এলোমেলো চার?দকে, 
মেঝেতে লুটায় “হাঁদ্এ'র নোট খাতা । 

শুন্য বাঁড়টা-_গেছে সবে সিনেমায়, 
শুধ্ধ-নরব নিজন চারিধার, 

জাপানী পদ দোলে জানালার গায়ে 

নু সঙ্গীত শুধু শোনা যায় কুকার | 

ইংরাজী শব্দের যেমন-তেমন যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে কাব এতটুকু দ্বিধা কবেন নি । 
অর্থাৎ কাঁবতার শব্দ প্রয়োগ সম্পকে" গোঁড়াম বা কোন সংস্কার কাঁব রাখেন নি! 
কোথাও ছন্দপতন ঘটেই 'নি, ভাবের সহজ ও সাবলাল প্রবাহ অধ)হ৩ রয়েছে । তবে 
নারায়ণবাব্র রোমাঁণ্টক কল্পনা প্রকৃতি বর্ণনায় সহজ ও স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 


লেখক পাঁরাঁচাতি / ১৩ 


-করে। পুবেদ্ধিত কাঁবতাংশে তাঁর প্রকৃত প্রীতির পাঁরচয় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমান 
এএই কাঁবতায়ও যেখানে তান প্রকাতি বর্ণনার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর রোম।শ্টক 
কল্পনা যেন উপযযন্ত ক্ষেত্র পেয়েছে : 
মনে পড়ে আজ বিহারের সেই গ্রাম, 
স্নগ্ধ 'নাবড় দীর্ঘ শালের বন, 
ভূট্রার ক্ষেত দূর দিশে বিসারত, 
সাদা আকাশে ভ্রমরের গুঞ্জন । 
পল্লী নদীর স্বচ্ছ ফাঁটিক- জল, 
বৈশচ কুঞ্জে শোভিত দুইটি তীর, 
পায়ে চলা পথে চাঁল তুম আর আম, 
যান দুজনা শা*্বত পাথবী। 
সৈই মনে পড়ে জালিগ-গড়ের বন 
মজে' আসা সেই পন্মদশীঘর পার 
বটের ?শকড়ে জড়ানো হাজার পাকে 
জেগে ওঠে স্মৃতি ভাঙ্গা মা্বরটার | 
সূর্য তখন নামে পাঁঞ্চমননভে, 
মাঠের বাতাসে ডীড়ছে তোমার চুল ; 
আম দিন তুলে, তুম সুস:স্মিতাননা 
পারলে খেপায় বন গোলাপের ফুল । 
কংবা, জাগে কশ স্মরণে শাশ-বনাদ্ত পারে 
[৩ন পাহাড়ের গেধুীল-ধূসর ছাঁব 
সোনার পরশ বলায় যাহার ?শরে 
অদ্ত পাথক রক্ত-রঙীন রাব 2? 
বাঁধের মতন দেখা যায় রেলপথ, 
কেয়ার গন্ধে বামায় বিজন বন, 
লঘ. সাদা মেঘে আবীরের উৎসব, 
তোমার কন্ঠে স,রের গুজণ” £ 
উদ্ধ্যাত বাড়িয়ে লাভ নেই । দশর্ঘ কাবভাটিতে প্রকীতর সৌন্বযের পট-ভামিচায় 
কাবর প্রেম, প.ষ্পের সৌরভে সুরাঁভত হয়ে উঠেছে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহাত্যিক- 
জীবন কাব হসেবেই শুরু হয়েছিল, এবং কাব হিসেবেই হয়নে তীন প্রীতীষ্ঠত হতেন, 
কন্তু সুসাহত্যিক পাঁবন্র গঙ্গোপধ্যায়-যিনি তখনকার কল্লোল, ভারতবর্ষ” শানবারের 
চাঠি, বাচা, দেশ-এর যুগে কত তরুণ, উদীয়মান কবি-শল্পীকেই হাতে ধরে বঙ্গ- 
সাহত্যের পাব আসরে এনে উপাস্থিত করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, জায়গা করে দিয়েছেন, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব-জখবনের খাত বদলের পরোক্ষ কারণ স্বরূপ এ কথা বলা যেতে 


১৪ / পদপণ্টার 


পারে, এ বন্তব্যের সমর্থনে পাঁবন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের লেখাই আম উদ্ধৃত করব : 
“.****নারায়ণের সাহাতিক জন্ম, শৈশব ও বৃদ্ধি আমার স্মতিপটে সজীব হয়ে উঠছে 
যখন তখন । | 

“আম তখন “দেশ? পত্রিকায় । বাঁরশাল থেকে একটি কলেজের ছান্র নারায়ণ গঙ্গো” 
পাধ)ায় নামে পর পর কাট কাবতা পাঠয়েছে প্রকাশের জন্য । কাঁবতর স্বচ্ছ ও ম্নগ্ধ 
রুপ, তার দৃশ্যমাধূর্য ও শব্দচয়ন, সহজ সাবলীলতা এবং পূর্ব বাংলার সরস প্রকাতর 
সগণ্ধ আমাকে মুগ্ধ করেছে । গোটা চার-পাঁচ কবিতা দেশ পান্রকায় ছাপা হওয়ার 
পর তরুণ কাঁবর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, লেখার বদলে সামান্য কিছ; দাক্ষণা 
পেলেই তার চলে, লেখা পাঠানো, চিপন্ধ লেখা প্রভাত ট্যাকটাক খরচের জন; বাবার 
কাছ থেকে পয়না চেয়ে নেওয়ার প্রথম যৌবন সলভ সঙ্কোচ তাকে দ্বোপারজনে আগ্রহী 
করেছে 1: 

“-."""পপোন্তরে জানালাম কাবহার জন্য পয়সা দেওয়ার নিয়ম নেই । গম্প 'লখে 
পাঠাও, চেষ্টা চারতর করে মাপার দেবার বাবস্থা করবো । উত্তর এলো, গল্প লেখা 
সম্ভব নয়, কারণ প্লট খুছে পাই না। আমিও হাল হাড় না, কত ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের 
কা।হনন, মাঝ মাল্লার দুঃসাহাসিবকা, দলাদলি মারামার ৯র দখলের হাঙ্গামা । বুড়ো- 
দের ও বড়দের কাছে শুনে নিয়ে গুছিয়ে লিখো দলেই তা গণ্প হয়ে উঠবে । 

“হলও তাই । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার এক গপ্প পাঠালো, যতদ্‌র মনে পড়ে 
আগার নদেশি মতই একাঁট কাহনপ, সুন্দর বাঁধুনি, অনবদ) বিনাস, সাঁত্যকার ছোট 
গল্পের স্বাদে ভরপুর |? 

এই ভাবে যান কাঁবভার স্বগ" থেকে ছোটগল্পের রাজ্যে নেমে এলেন, কিছ্যাদন 
পরে দেখা গেল, এই রাজ্যের রাঞজাউজশীরদের দখল থেকে সংহাসনা১ কেড়ে নিয়ে এই 
নবশন আগন্ভুবকেই সেখানে বাসয়ে দেওয়া হোল । বধশীভাবে-তা ঘটনাটি বললেই স্পঞ্ট 
হবে। তখন নারায়ণ বাবর কয়েকাঁট গল্প এবং উপন]স প্রকাঁশত হয়েছে । মুখে মুখে 
তাঁর যশ ও খ্যাত। এত দ্রুত তাঁর নাম যে প্রধানদের সঙ্গে উন্টারত হতে পারে তা 
অনেকের কাছেই 'বস্ময় । এই রকম সময় ক্যালকাঢা কোমক্যাল কোম্প।ন খেগন্পের 
এক প্রাতযোগতার আয়োজন করে | এই প্রাতযোগি তায় তখনকার নামী-্যাতিমান অনেকেই 
গঃপ পাতিয়োছলেন-দ্বয়ং ভব্রাশঙকয় বন্দে]াপাধ্যায়ও তাঁদের মধ্যে একজন । সেই 
প্রাতযোগিতার বিচারক নারায়ণ গঙ্গেপাধায়ের “হতিহাপ' গল্পাঁটকেই বিজগীর সম্মান 
দেন। তারাশগকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “তাঁর কাছে গল্প প্রাতযোগতায় একবার 
আমরা সকলেই পরাজিত হয়োছলাম ৷ পাঁবন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় এ বিষয়াট 
আরও সমন্দর ভাবে ব্যন্ত হয়েছে : 

“ক্যালকাটা কৌমক্যাল কোম্পান প্রদত্ত শ্রেচ্চ গল্পের জন্য 'হীতহাস”' লেখক নারায়ণ, 
গঙ্গোপাধ্যায় যৌদন হাজার টাকা পেল, ড. নরেশচন্দ্র সেনগৃপ্তের সভাপাতস্বে অনদুক্তি৩ 
সেই পঢরস্কার বিতরণ সভায় ওই কাহিনীর উল্লেখ করোছল নারায়ণ । একদিন পাঁচ টাকায় 


লেখক পারাঁচাত । ১৫ 


টোপ দেখানো স্কুলের টাস্ক করার মত করে তাকে প্রথম ছোটগল্প লেখানো হয়োছল, 
তারই লেখা একাঁট গল্প বাঙলার বিদগ্ধজনের কাছে শ্রে্ঠগল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে, 
তাতে বস্মঘ প্রকাশ করে আবেগে গদোগদো হয়েছিল নারাণ । 

“দুদিন বাদে কেন যেন তারাশঙ্করের বড় গিয়োছলাম । দেখলাম নারাণের ওই 
পুরস্কার লাভে তার আবেগ যেন আরো বেশী । নারাণের এই যে বনস্পাতর মত বৃদ্ধ, 
তার স্বীকাতিতে' তারাশঙ্কর আনন্দে আভভুত এবং তা প্রকাশে অকুণ্ঠ” । বাংলা 
সাহত্যের আসরে এইভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন শান্তমান ছোটগল্প রচায়তা 
হিসেবে একাঁটি মাহমময় আসন আধকার করে নিলেন । অত্ঃপর একে একে অসংখ হোট- 
গুজ্প তান রচন। করেছেন এবং, আধকাংশ গজেপহ অঁর প্র-তভার স্বাক্ষর তান রেখেছেন । 
উপন]াসক 'হসেবে নারায়ণ গঞ্জে পাধ্যায়ের খ্যাত ষতখান, ছোটগ্পকার হিসেবে তাঁর 
খাত তদপেক্ষা বেশঈবই-কম নয় । বাস্তীবক পক্ষেই আধঙানক বাংলা সাহত্যে 
ছোটগল্প রচনায় যাঁরা সর্বাপেক্ষা শান্তমান শিল্প হসাবে খ্যাত সেই প্রেমেন্দ্র মিঃ 
তারাশঙকর বন্দ্যোপ।ধ্যায়, বনফল প্রমৃূখের সঙ্গে একই পখীন্ত;ত নারায়ণ গঞ্গোধ্যায়েঃও 
নাম করা হয়ে থাকে । 

পাবন্ত গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা-সাহিত্য রচনার উৎসমুখাঁণ খুলে 
দয়েছিলেন । তাই কাঁবতার স্বর্গ ছেড়ে ছোটগল্পের রাজ্যে নেমে আসতেই পাঙ্বলিভী 
কথা-স্হিত্যের, তথা উপন্যাসের বিশ্যল-বিস্তুত রাজাটি দেখলেন তাঁব নাগালের মধ্যেই 

যন্ছে। অতএব শ.র হ'ল আঁধকার করার প্রচ্ষ্টো । ভাঁর প্রথম উপন্যাস “উপানবেশ | 
তন খণ্ডে সমাপ্ত, প্রয় মহাকাব্যোপম বিন্তার নিয়ে ভারতবর্ষ” পান্রকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশত হয় । তাঁর উপন্যাসের জন্মলগ্ন?টর সংবাদ পাবন্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 
শোনাই ভাল-যাঁর আগ্রহ ও চেছ্টাতেই উপনাসখা।ন লেখকের খাভা-বদ্দীর আড়াল থেকে 
পাঠকের দষ্টিপ্রদীপের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এক অভ,তুপর্ব চাণ্চলোর সৃত্ট করে। 

“আম তখন “দেশ পান্রকা ছেড়ে “ভারতবর্ষে” যোগদান করোৌছ । সম্পাদক 
জলধরদার (জলধর সেন) পক্ষে সম্পাদনার কাজ এমনভাবে করা তখন আর সম্ভব নয়, 
কারণ দাদা তখন প্রায় স্থাবর । আর সহকারী সম্পাদক ছিলেন ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
আমার উপর গল্প-উপন্যাস নির্বাচনের দায়ত্ব আপ হয়। 

নারায়ণ তখন এম. এ. পড়বার জন্য এসেছে কলকাতায় ।” উঠেছে সুরেন 
ভট্টাচাষ নামে একজন মাস্টার মশাইর বাসায় । উভয়ের আমন্ত্রণে একদিন সে বাসায় 
গিয়োছ। কি লিখছে এহ প্র্নের উত্তরে নারাণ সসগ্কোচে জানালো তার সদ্য রাঁচিত 
প্রথম উপন্যাসে কথা । আম দেখতে চাওয়াতে আমাকে পাণ্ডুলীপ দেখাতেও 


* অর্থাৎ সময়টা ১৯৩৮-৩৯ প্রীষ্টাব্য । কারণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহপাঠী বন্ধু হরপ্রসাঁদ মিত্র 


মহাশয় লিখেছেন : “কলকাতা! বিশ্ববিপ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম. এ. ক্লাসে আমরা একসঙ্গে 
ভর্তি হয়েছিলুম ১৯৩৮-৩৯ গ্রীষ্টানে” 


১৬ | পদসন্ঠার 


নারাণের সথ্চকোচ কম ছল না। আমার আদেশে কয়েক পাতা পড়লো সে। আমার 
সমগ্র চেতনায় 'শহরণ জাগলো ৷ ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজেই পড়তে শুরু 
করলাম । তারপর চেয়ে নিলাম ওর কাছ থেকে 'উপানবেশ', প্রথম খন্ডের পাণ্ডার্লীপ । 
ধারাবাহকভাবে তা প্রকাশ হল “ভারতবর্ষ” মাসিক পান্নকায়। পরবরতাঁ দুই খণ্ডও 
ভারতবষেই ছাপা হয় ।” তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “উপন্যাসখানি প্রকাশিত 
হয়েছিল ভারতবর্ষে । সঙ্গে সঙ্গে চমাঁকত হয়ে উঠোছল সকলে । আমার মনে আছে 
আমি তাঁকে একখান পন্রও লিখে ছলাম 1” উপন্যাসখানি “বারশালের সমুদ্র মোহনায় 
অরণ্যসগ্কুল নরম মাঁটর পটভাীমতে রাঁচত |”? গ্রন্ছরূপে “উপানিবেশ' প্রকাশিত হয়েছে 
_ প্রথম খণ্ড ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৬, এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৪৭ প্রীঙ্গটাব্দে । 
অবশ] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃঙ্-ম.খর লেখনী এর মধ্যে থেমে ছিল না। একাঁরে 
পর একাঁট গ্প ও উপন্যাস নিঝ'র ধারায় প্রবাহত হয়েছে । সেই ১৯৩৮-৩৯ সালের 
পর থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যত গল্প ও উপন্যাস তান রচনা করেছেন, তার আংশিক 
তালকা দিলেই বোঝা যাবে তাঁর সচল লেখনীর কিপিং পারচয় মন্বরমুখর', “সবর্ণসীতা,। 
“শলালাপি” মহানন্দা,” লালমাও, পিদসঞ্জার» রামমোহন" (জীবনী-নাটক ), “সম্রাট ও 
শ্রে্ঠী” “আসধারা,' স্বানবচিত গলপ» শ্রেত্ঠগপ,ত অিন্টারিণী, সরস গল্প” 
একতলা, “কালা বদর, 'জন্মান্ডর, “দর মেদুর” “তামর তীর্থ তিতীয় নয়ন, 
“দুঃশাসন, উবশিত” ভাঙা বনার» ছহটির আকাশ» খাশর হাওয়া» “ভোগবতা,। 
'ভাটয়ালী” “সূর্ধসারাথ, “ম্োতের টানে” 'সিনেত্রা” “সাপের মাথার মাঁণ,” “রোমান্স, 
'পুপমতট, 'রঞ্জনা, “শ্হেতকমল, মেঘরাগ,। চারমীতগি শিম্ধরাজ” গিজ্প-সংগ্রহ” 
'বীতংস,' বৈআলিক, “বদৃ্ষক»' ভস্মপুতুল» শিুভক্ষণ,' রাঘবের জয়যাত্রা, 'প্রীফ” 
'নীলাদগন্ত” “ছোটদের ভালো ভালো গল্প” খের বাহরে,। নীশযাপন” বিন, 
বাংলো” পাতাল কন্যা” গিঘজনি শিখব” তিন প্রহর» গীশলাবতী” “টেনিদার গল্প” 
মেঘের ওপর প্রাসাদ," ছানা তরী” 'চ্ররেখা” কিষ্ণসূড়া» গীবশোর স্খয়ন,' “একাঁজাব- 
শন,' 'বনজ্যোৎন্না,, “বাদশা, নিতন তোরণ» পিদ্ম পাতার দিন” কাঁচের দরজা» 
“অমাবস্যা গান, 'আলোকপণাঁ”, হাঁসির আকাশ ইত্যাদ। সাল-ভারিখ মালয়ে এ 
তালিকা নর এবং সম্প৭ও নয় । আরও গল্প ও উপন্যাস এবং শিশং ও কিশোর রচনা 
তাঁর আছে, আছে “সহনন্দর জানল", আছে প্রবন্ধের বই, নাটক প্রভাত। 

সাহাত্যক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একাঁট সাধারণ পাঁরচ»ম্ন, যাকে “আউট লাইন" বলা 
যেতে পারে, পাঠকের কাছে দেওয়া হল। প্রথমতঃ, তাঁর মধ্যে যে একটি চর-শ্যামল, 
হাস্যোচ্ছল, হাগ্যরাঁসক, প্রসন্নকশোর মন আছে, সৌটই শশ, ও কিশোর সাহত্ রচনায় 
তাঁকে উৎসাহিত করেছে । এই রচনাগ্যীল কৌতুকরসের উৎসারে, হিউমারের গভীর প্রসন্নতায় 
এবং খ্যাশর প্রাণাবেগে কলমন্দ্রমূখর নির্করের মতোই 'হল্লোলভ-প্রাণ। অবনীন্দ্নাথ, 
উপেম্দ্রীকশোর, সংকমার রায় প্রমুখের শিশুসাহত্যের কথা বাদ দিলে, কল্পোলোত্তর 
যদগে শরাদন্দ, বন্দোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিন্নের পাশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরও লামাট এক 


লেখক পাঁরাঁচাতি /৯৭ 


বিশেষ ধরনের কিশোর সাহিতোর জন্য এক নিঃশহাসে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য । 
শরাঁদম্দুবাবুর ব্যোমকেশ, বিমল দত্তের 'সিংখ্ঢুড়ো, প্রেমেন্দু মিত্রের ঘনাদা, এবং নারায়ণ 
গঞ্গোপাধ্যায়ের টোনিদা কিশোর কেন, কিশোরদের পিতমাতাকেও সমানভাবেই নাম্দত 
করে। এ 

অবশ্য বড়দের রচনায় বশ ও খ্যাতিলাভের অনেক পরে নারায়ণবাব ছোটদের জন্য 
রচনায় হাত দেন। বিশু মুখোপাধ্যায় “ছোটদের সাহত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধায়” রচনায় 
জানিয়েছেন, “যতদূর মনে পড়ে, ১৩৫৭ সালে “মৌচাক* মাসক পান্রিকায় তাঁর প্রথম 
রচনা প্রকাশিত হয় এবং বলতে দ্ধিধা নেই, এর জন্যে উদ্যোগণ ছিলুম আম নিজেই।” 
“ছোটদের শ্রেষ্ঠগজ্প'” গ্রন্হের ভুমকাতেই স্বয়ং নারায়ণবাবুই সাঁবনয়ে এই স্বশকাঁত 
জানিয়েছেন । লেখকের স্বীকাঁতর অংশাঁবশেষ উদ্ধার করলে পাঠকবগ* এই সামান্য 
তথ্যটুক; ছাড়াও আরোও কিছু জানতে পারবেন ; তাই লোভ সংবরণ করতে পারলাম 
না: “বড়দের জনাই গল্প লিখাছলাম । হঠাৎ একাঁদন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। 
এসেই ফরমাস করলেন, 'মৌচাকে' গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্য । ছোটদের গল্প! 
সে দু'একবার লিখোঁছ কৈশোরে । মফঃম্বলের ছেলে পাঠিয়োছলাম কল্লকাতার দুটো 
কাগজে । তাঁরা ছেপেও ছিলেন, কিন্তু না পাঠিয়েছেন মনোনয়ন সংবাদ, না 
পাঠিয়েছেন কাগজ। তারপর আর একট; বড় হয়ে বড়দের পাঁ্কায় চলে এসোঁছ। এখন 
ছোটদের গল্প ! সে মন কোথায় পাব--ছেলেবেলায় সেই খুশির জগংটাই বা কোথায় 
পাই । তবু চেষ্টা করা গেল। "*শবশন্দা শুরু কারয়ে দিলেন- আর থামতেও দিলেন 
না। ফরমাস দিলেন হাসির গঞ্প লেখ একটা বার্যকীর জন্য । *"*এমান একটা গল্প 
দিলাম বিশন্দাকে । সেই যে মনের ভেতর হাঁসর স্রোত বইল আজও তা আর থামল না” । 

টেনিদা-ীসারজের গল্পগ্ালই প্রধানত নারায়ণবাবুকে কিশোরদের হৃদয়ণসংহাসনে 
সসম্মানে বাঁসয়ে দিয়েছে । তাঁর “চারমূতি””” ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস। এই 
উপন্যাসথান হাবুল সেন, প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে, ক্যাবল্া আর টেনিদাকে নিয়ে । পাড়ায় 
চাটুজ্যেদের রোয়াকে পঁনদার সভাপাতিত্বে ষে সভা বসে তা হাঁসর ফোয়ারাবশেষ। 

প্টলডাগগার টেনিদা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক 'িয়স্মরণীয় চাঁরন্র । প্রেমেন্দ্ু মিত্রের 
ঘনাদার মত অত “সাবলাইম” না হলেও, টোনিদা ঘনাদারই গোত্রের । হয়তো ঘনাদার কিং 


' প্লভাব টেনিদার মধ্যে পড়েছে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হউমার-এর স্পর্শে টোনদার যে পারচয় 


রা 


দিয়েছেন, তার একট; উদ্ধৃত কার : “সে ম্যাত্রক 'দয়েছে-_কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে 
কিনা । এখন স্কুল-ফাইন্যাল দিচ্ছে-এর পরে হয়তো হায়ার সেকেন্ডাঁরও দেবে । স্কুলের 
ক্লাস টেনএ সে একেবারে মনূমেন্ট হয়ে বসে আছে-তাকে সেখান থেকে টেনে এক ই 
নড়ায় কার সাধ্য” । টোনদা গুলপাট্রর রাজা, বাক-পটনুতায় তুখড়, সাঁতা-মথ্যে বলে কোন 
কিছ, তার 'ডিক্শ্‌নারিতে নেই । উদ্ভট মজার কথায় সকলকে বিস্ময়ে তাক" লাগে 
দেয়। কুঁটিমামাও নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের আর এক মজাদার চারত্র। কুট্রিমামা অর্থাৎ 
পাজগোবন্দ হালদার । টেিদাই তাঁকে সকলকার সামনে প্রাতাজ্ঞত করে দিয়েছে হ 
পদসণ্ার_২ 


১৬ / পরসগ্পর 


“জানিস, আমার কুটিমামা আন্ত একটা পাঁঠা খায়? তিন সের রদগোল্লা ফূ'কে দেয় 
[তন মিনিটে 2” ইত্যাদি । 

নারায়ণরাকুর এই সব গল্প ও চরিত্রের মধ্যে কোথাও প্রেমেম্দ্র মির, কি বিভাতিভূষণ 
মৃখোপাধ্যায়কে মনে পড়তে পারে, কিংবা ফাজলামি-চ্যাংড়ামিতে শিবরাম চক্রবতাঁর কথা 
মনে আসতে পারে, এমন কি, হাল্কা রসের গঞ্পগুলি পাঁরবেশন ভঙ্গীতে পি* জি, উডহাউস, 
মার্ক টোযেন, বা, জেরোম কে, জেরোম-এর কথাও মনে আসতে পারে-কিম্তু বাংলা 
সাহিত্যে বড়দের সাহত্য রচাঁয়তাদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেম্দ্র মিত্র ও শিবরাম চক্ষবতর্ণ 
ছাড়া ইদানীং আর কারুর নামই তেমনভাবে মনে পড়ে না, 'যান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
মতে বড়দের সাহিত্যের পাশে পাশে ছোটদের জগৎাটকেও সমানভাবে আনন্দ জুগিয়ে 
গেছেন ।* নারায়ণ বাবুর ছোটদের রচনা সম্পর্কে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 
“নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা-বৌশিষ্টা, ্বজ্প কালের মধ্যে তাঁকে যে ছোটদের রাজ্যে 
পরিচিত করেছিল, তার প্রধান কারণ, ছোটরা পেয়েছিল তাঁর রচনার মধ্যে কিছুটা 
অলাস্বাদিতল্পর্ব রসের স্বাদ । সেস্বাদ ছোট ছোট মনের দঃখবেদনা ও হতাশার 
উপর 'দিয়োছল আনন্দের প্রলেপ । ছোট ছোট মূখগুলি তাঁর গঞ্প পড়ে হাঁসতেখুসতে 
উচ্ছল হয়ে উঠোছল। হীতপূর্বে এমন করে যেন তাদের হাঁসয়ৌছল খুব কম লোকই। 
এ হাঁস স্বতোতসারত 1” 

হাস্যপ্সস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহতের স্বাদুতার একটি কারণ । প্রসন্ন হাঁস, 
বুগ্ধদশগ্ত হাসি, স্মিতহাসি থেকে প্রাণখোলা হাঁসি, তির্যক হাসি পর্ধম্ত_সব হাসতেই 
শল্পণীর ব্যান্তত্বাট ,সহজ-সুন্দর ভাবে উন্মোচিত হয় । এইসব হাসিতে জবালা নেই, রোষ 
নেই, আত করার বাসনায় এ হাস উদ্যত ছুীরকা নয়। “সুনন্দর জার্নাল'-এ এই 
রকমফের হাসির পারচয় লুকিয়ে আছে । লেখক কুমারেশ ঘোষ নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের 
একটি গল্পের দস্টান্ত দিয়ে হাস্যরাঁসক নারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়ের স্বভাবাঁট সন্দর 
বুঝিয়ে 'দিয়েছেন। “ “যাম্টমধ'তে একাট ছোট্র গঞ্প 'দয়োছলেন সেও যেন স্মিতহাস ।, 
এক অধ্যাপক পরীক্ষার খাতা দেখার আগে তাঁর এক বম্ধূকে চাঠ 'দলেন এবং খাত 
দেখার পর একটা চিঠি লিখলেন বম্ধুকে। শেষের চিঠিতে অজন্র বানান ভুল। 
পরাক্ষার খাতা দেখার ফল। 

“কত পারচ্ছন্ন মাম্ট গ্্প । সরস অথচ সরোষ নয় ।” 

“সুনন্দ-র জার্নাল' ছিল এই রকমই সরস আর দ্মিতহাস্মময়” | 


* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাঠ-জীবনের সহপাঠী বন্ধু শ্রীনরেন মিত্রের মন্তব্যটি স্মরণীয় £ 
“মনে হুয় নারায়ণের মধো একটি সহজ সরল ছেলেমানুষ শেষ দিন পধস্ত মিশে ছিল। যেসহজে 
হাসে সহজে ভালোবাসে, সবলে তু হয় অথচ যার কৌতুলের সীমা নেই। বিদ্বান পণ্ডিত চিন্তাশীল 
পরিণত রসন্্রটার পাশাপাশি একটি চির কিশোর বাংলাদেশের কিশোর পাঠকদের সঙ্গে খেল! 
করে বেড়িয়েছে। তাদের হাসিয়েছে ছুটিয়েছে লক্ষবাম্পের বীরত্বে অংশ নিয়েছে। এ ক্ষমত। 
সাধারণ ক্ষমতা নয়।” 


লেখক পারচিতি / ৯৯ 


[বংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরু থেকেই একরূপ, নারারণ গণ্ছোপাধ্যাক্ের বাঙলা 
উপন্যাসের জগতে বিচরণ | প্রথম বিশ্বয্ম্ধের শেষে সারা পাঁথবী জুড়ে তখন তঈব্র 
অর্থনৌতক সংকট দেখা 'দিয়েছে। রাজনোতক পাঁরবর্তন ও পাঁরাস্থিতি ছ্ুত নতুন র্‌” 
ননচ্ছে। মাকসের তত্ব ও চিন্তা পৃশজপাতিদের বিরুদ্ধে ও পৃশজবাদশ সমাজব্যবস্থার 
শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে, ধন বষ্টনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহশন সংগ্রামের ডাক 
দচ্ছে প2থবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দিকে। ধর্মের ব্ধন শাথল 
হওয়ায় এবং ফ্লুয়েডীয় যৌনতত্ব মানুষের চেতনার মূলে নাড়া দিতে থাকায় এবং তৎসহ 
বৈজ্ঞানক যন্ত্র যুগের দানবীয় আঁবভাবে মানুষের মূল্যবোধ কমতে শুরু করেছে। 
ভারতবষে'র ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আঁধকন্তু য্ন্ত হয়েছে বিদেশী শাসকের শোষণ- 
ব্চনা-অত্যাচার একাঁদকে, অপরাদকে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে রন্তপ্লাবী মনান্তসংগ্রাম । 
দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধের সূচনা লগ্নে এই অর্থ নৌতক, সামাঁজক, ও রাজনোতিক সংকট ও 
সমস্যাগঠীল তীব্রতর রূপ গ্রহণ করেছে । একাঁদকে ফুলে ফে'পে উঠছে দেশীবদেশী 
মজুতদার, কালোবাজারী, ফাট্কাবাজারীর দল, অপরাদকে দেশজ-ড়ে দুভির্ষ, অভাব, 
অনটন, ক্ষুধার ওরবালা, শীর্ণ শোধিত শ্রেণীর “একট. ফ্যান দেবে মাঃ? “একমুঠো িক্ষে 
দাও মা” ইত্যাদ কাতর আর্তনাদ । দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধান্তে নতুন এক সমস্যা ও 
পারাম্থাতি দেখা দিল। আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম ঠিকই, সেই সঙ্গে দেশ বিভাগ 
জনিত উদ্ভূত হ'ল উদ্ভট পাঁরাচ্থিতি, ঘনখভূত হ'ল সংকট, দেখা দিল গণাবক্ষোভ, নানা 
ধরনের রাজনোতক ও অর্থনৌতক আন্দোলন । 

এই সময়ের ঘটনাবতের সঙ্গে মিলিয়ে সামাজক, অর্থনৌতক ও রাজনোতক 
পটভূমকার পারপ্রোক্ষিতে আধানক যুগের উপন্যাস বিগর করতে হবে। এই সমন্ত 
ঘটনা ও পারবেশ-পটভামকা শিজ্পীর জীবনদর্শন নিরুপণে সহায়ক । বাঁওকমচ্দু- 
রবীন্দ্রনাথশরংচন্দ্র উপন্যাস রচনার যে পথ, কোশল ও পদ্ধাত তুলে ধরেন, আধ্ানক 
যুগের ওপন্যাঁসকগণ সে পথ ত্যাগ করে নতুন আঞ্গক-রশীত নিয়ে পরাীক্ষাণনরীক্ষা শুরু 
করেন। শল্পকাহনীর গঠন-কৌশলে নব-নব রীতি, নব-নব পম্ধাত নিয়ে পরীক্ষা 
চলে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতেও আভনবত্ব এল । কাঁঠন-কঠোর বাস্তব সমাজের নানা 
সমস্যা ও সওকট, অর্থনোতিক সঙ্কট ও পারাচ্ছাত* নর-নারীর যৌন সমস্যা, রাজনোতিক 
আন্দোলন, ইতিহাসের বিচার ও নবমূল্যায়ন চেষ্টা উপন্যাসের বন্তব্য বিষয় হয়ে উঠতে 
লাগল । ঘটনাপারস্থিত ও চারন্রেরবিচার ও বিশ্লেষণে মনম্ডাত্বক দৃম্টিভষ্গ এবং 
[শল্পীর তীক্ষদ বুদ্ধির ওষ্জবল্য চোখে পড়ল ; চোখে পড়ল তীক্ষ বুদ্ধিদণপ্ত ভাষা । 
এক কথায় উপন্যাসের এক নতুন যুগ শুর, হল। জগদীশ গ:প, ধূর্জটপ্রসাদ, অন্বদা- 
শঙকর, বিভাাীতভূবণ, গোপাল হালদার, মাঁণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র- 
আঁচন্ত্য-বনফুল প্রমূখ ওপন্যাঁসকগণ এই নতুন যুগ গঠনে সাব্রয় ছিলেন। নারায়ণ 
গঞ্গোপাধ্যায় এই নতুন যুগের তরুণ পাঁথক, নবাঁন আগন্তুক । সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, “তাঁরশের ও্পন্যাসকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বহন করার 
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কর্তব্যবোধ চারের ও পাঁচের দশকে একমান্ন নারায়ণ বাবুরই ছিল ।. সে উত্তরাধিকারের 
মূল কথা হুল জীবনপ্রেম ।” (“বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর” । ) 
নারায়ণবাবূর প্রথম উপন্যাস 'তিনখশ্ডে সমাপ্ত “উপানিবেশ' । প্রচলিত বাঞ্কমণ 
এীত্হাসক উপন্যাসে যেমন এ্রাতহাঁসক ঘটনা-কাহিনী ও হীতহাসখ্যাত চারন্রগ্ালর 
সাহাযোই মুখ্যত এ্রাত্হাঁসক কাহনী-অংশাঁট গড়ে তোলা হয়, তার সঞ্চগে যুক্ত হয় 
শিল্পীর জীবনদর্শন সঞঙ্জাত উপন্যাসের কঁ্পত কাহিনশর একটি ধারা । নারায়ণবাবু সেই 
গতানুগাতক পথকে নবর্‌প দান করলেন । তান বুঝিয়ে দিলেন, ইতিহাসের ঘটনা বা 
কাহিনী এবং চাঁরন্র থাকলেই একটি যুগের পারমণ্ডল গড়ে ওঠে না, একটি যুগের হীতহাস 
বলতে বোঝায় সেই যুগের সামাজিক অবশ্থা-প্রথা-সংস্কার, আচার-ব্যবহার, অর্থনৌতিক 
অবন্থা, ধমাঁয় সংস্কার প্রভৃতি সব কিছুই । হীতহাসের বিচার-বিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নেই 
এ্রীতহাসিক উপন্যাসের নতুন কাঠামো, নতুন মহমা দিলেন নারায়ণ বাবু । এ পথ ঠিক 
প্রচলিত পথ নয়, একটু সবতন্ত । শুধু তাই নয়, ইাতহাসের বিষয় নিবচিনেও তান তাঁর 
গভীর সমাজবোধ এবং মননশণীলতার পরিচয় দিলেন। ভারতের মধ্যযুগের ভোগ- 
বিলাস, মোঘল হীতহাস, বা এঁ যুগের রাজপুত-মহারান্ট্রের বীরগাথা অবলম্বন করে 
অসংখ্য কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস বাঙলা সাহত্যের একট বড় অংশ আঁধকার করে 
আছে। শিল্পীরাও এই হীত্হাস গ্রহণ করে সহজ তৃপ্তি এবং 'নীশ্চন্ততা 
লাভ করে আসাঁছলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হাতহাসের বিষয় নিবচিন করলেন 
মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাম্ধলগন থেকে, যে ইতিহাস-কাহনী ও ঘটনার 
মব্যে নাটকীয় চমক আছে যথেছ্ট কিন্তু কেউ সৌঁদকে 'ফরে তাকায় না, জীবনের স্রোত 
আছে তীব্র, কিন্তু রয়ে গেছে অগোচরে, জীবনের ঘাত-প্রাতঘাতে, উত্থানে-পতনে, গভনীরতায় 
ও বিষ্ঞারে মহাকাব্যোপম যে জীবনধারা সূপ্রাচীন কাল থেকে মানব-ধমনীতে প্রবাহত 
হয়ে আসছে, তার জাঁটল ও আঁদম প্রবৃত্তি হিংসা-দেবষ-প্রেম প্রভত রন্তের সংস্কারে 
সেই-হীতিহাস কাঁহনীকে শিম্পরূপ দিলেন নায়ায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । এ পথে তাঁর আগে 
কেউ চলেন নি। এ পথ অকার্ধত ছিল। প্রথম উপন্যাসেই শিল্পী নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় 
£ঃসাহাসিকতার পাঁরচয় দিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও হীতহাস-সম্পাকণতি 
নতুন দৃছ্টির পারচয় ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সুন্দর করে দোঁখয়েছেন, 
“বাঙলা দেশের দশর্ঘ-প্রসারত, বৌচন্রাহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একট পার্বত্য 
বম্ধুরতা ও আরণ্য দুভেপ্যতার প্রাচীরবেষ্টনী আছে, তেমান তাহার শান্ত, নিষ্তরগগ 
জীবনযাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কত হৃদয়োচ্ছবাস ও বন্য, দুবরি আবেগের 
গভশর-রেখাঁওকত সীমান্ত প্রদেশ আছে । ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আধয'্জাতির সাঁহত 
তুলনায় বাঙ্গালীর রন্তধারা ও চন্তবৃত্ততে আঁদম অনার্ধ প্রভাবের 'বাচন্রতর সংমিশ্রণ 
সপ্ত আছে। মনের অবচেতন ভ্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও 
অতাঁকতিভাবে তাহার রক্তে দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রন্তরেখা 
কোন কোন মুহুর্তে ঝালক "দয়া উঠে । বাঙ্গালী জীবনের এই প্রথর-রাগদণীপ্ত প্রত্যন্ত- 
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প্রদেশ আধুনিক হুগের যে স্মন্তড ওপন্যাসকের তাঁর কৌত্হল ও প্রীতহাসক. অনু- 
সাম্ধংসা জাগ্রত কারয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রীনারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়, সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিত্ঠ 
হইলেও, শ্রেষ্ঠতম । তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত উপনিবেশ! উপন্যাসটি এই ভ্গর্ভল& 
খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে নূতন কাঁরয়া উপলাক্ধ করার একাঁট 
চমকপ্রদ প্রচেছ্টা ৷” [ “িঙ্গসাহত্যে উপন্যাসের ধারা--” ৩য় সং, ১৯৫৬ 1] 

আরণ্ প্রকৃত ও মানুষের আঁদম প্রবৃত্তির সংস্কারের ইতিহাস থেকে আধানক যুগের 
জীবন ও সমাজ ভাবনায় উত্তরণেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃম্সিয়ানা এব্‌ং শীস্তমন্তার 
পারচয় নাহত ৷ উপনিবেশ” যে ুটিমুন্ত এ কথা কেউই বলবেন না, এবং এ আলোচনাও 
এখানে অবান্তর । শল্পীর হীতহাস-চেতনা ও সমাজবোধ কেমনভাবে তাঁর 
উপন্যাসগ্ীলকে একটি সহাতষ্ত্য দিয়েছে, এটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। ড. 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “উপানবেশ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “লেখক একটা বিশেষ 
উপপাশ্তমূলক উদ্দেশ্য লইয়াই এই উপন্যাস 'লাখয়াছেন ইহাই মনে হয় । অতাঁত যুগের 
বংশপরম্পরাগত জীবনপ্রেরণা কিরূপ অলক্ষ্য আনবার্ধতায় আধ্যানক জীবনে সংক্লামিত 
হয় ইহাই তাঁহার প্রাতপাদ্য 'বষয়।” আধনক যুগের সমাজ-জীবনে পাখাজপাত, 
শিল্পপাঁত, কালোবাজারি, অত্যাচারী শাসক প্রভাঁতর প্রতাপে দারিদ্র শ্রীমক-কৃষক প্রভৃগত 
সাধারণ মানুষ শোষত, নিপশীড়ত ; মানাবক আধকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ নেই তাদের । 
এই কঠোর ক্চিন বাস্তবের বিরুদ্ধে, সর্বহারা অসহায় মানুষের পক্ষে যারা লেখনী ধারণ 
করেছিলেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম । তাঁর উপন্যাসগ্ীলতে শোষিত, 
বাত, পীড়ত, দ;গগত মানুষের চিন্নুই শুধু নেই, তাদের ন্যায়সঙ্গত আঁধকার বা দাবির 
দকাঁটও 'তান চন্তা করেছেন৷ সংসাহাত্িক এবং সাংবাঁদক শ্রীদাক্ষণারঞ্জন বস; মহাশয় 
“ উপপানবেশ' থেকে “সন্দেহের অবকাশে' ” প্রবন্ধে দর্গত শ্রেণীর জন্য নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগনীলতে যে সমবৈদনা ও সহানুভাত প্রকাশ পেয়েছে তারই 
বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকেই যে এই মনোভাব ব্যন্ত শ্রীবস€ 
সৌঁটই বলতে চেয়েছেন, “চাববশ-পচিশ বছর বয়সের যুবক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
প্রথম উপন্যাসে সৌদন যে দ্‌ষ্টভাঁঞ্গ প্রাতফাঁলত হয়োছল, আমরা তাতে এক তরুণ 
লেখকের মধ্যে নতুন জীবন-দর্শনের আভাষই মাত্র পেয়োছলাম । সেই জীবন-দশননের 
গভীরতা শল্পীর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্লমশই যে স্পথ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর পরবতী 
রচনাবলীর বিশ্লেষণেই তা” অনুভূত হবে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সমান আঁধকারের 
বোধকে সব মানুষের মধ্যে জাঁগয়ে তোলার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন কথাশিল্পী নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং ব্রেখট-এর 451510008 29911800? খ্লোগানের সঙ্গে তাল রেখেই 
তান যেন শোষিত ও দুর্গত মানুষের সমাজ-চন্র আঁকতে আঁকতে শেষ অবাঁধ “মানব 
প্রকীতর জাঁটল রহস্যের উন্মোচন" করেই চলোছলেন ।” 

এই কর্থাটই ভবানী মুখোপাধ্যায় “নারায়ণের জগৎ' প্রবন্ধে খুব সুন্দর করে 
বলেছেন : “নারায়ণ গঞ্গোপাধায়ের দষ্টিভঙ্গণ ছিল! যাসচেতন এবং সেই পুর 


২২ / পদসন্টার 


সংরাঁদের পরাক্ষাশনরণক্ষার ফলশ্রাত চোখের সামনে থাকলেও 'তাঁন একট স্বতম্ঘ পথ 
ও আদশ* অনুসরণ করেছিলেন । 

“ উপাঁনবেশে'র কাহনী গতানুগাঁতকতা মুত্র । চর-ইসমাইলকে কেন্দ্র করে 
কয়েকাঁট চরিত্র আবার্তত। এই দুঃসাহস এবং দুম মানৃষগ্দীল সকলে ঠিক বাঙালণ 
লা হলেও তারা বাঙলা দেশের সঞ্চে জাঁড়য়ে পড়েছে । তাদের সঙ্গে আছে কয়েকজন 
রহস্যময়ী রমণী । এরা নরমাংশ লোলুপ কাপালিক । সবরকম দজ্কর্মে এদের অসীম 
উৎসাহ ; কম্তু যৌবন 'চরচ্ছায়খ নয় । যৌবনের আবেগ ব্লমশঃ ভ্তিমত হয়ে আসে, 
জীবনের অপরাহেন পেশছে এইসব মানৃষের রূপান্তর ঘটে, তারপর এসেছে যুদ্ধ এবং 
অর আন_সঙঞ্গীক উপসর্গ । মহাজন আর মজ-তদারদের দল এদের জীবনে নিয়ে আসে 
মরণের হাত্ছান । এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরা রুখে দাঁড়ায় । এদের যে বন্য হিংস্র 
অন্যপথে চলেছে সেই মনোভঙ্গী 'বদ্রোহের মার্ততে মাথা তুলে দাঁড়ায় ।” 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্ালতে যেমন তাঁর গভীর সমাজবোধের পাঁরচয় 
আছে, ষে সমাজবোধের সঙ্গে আবন্বষ্ঠ হয়েছে শিজ্পীর ইতিহাস-চেতনা, তেমনি প্রকাশ 
পেয়েছে সমসাময়ক কালের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবনা । ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগলিতে ইত্হাসচেতনা ও রাজনৌতিক-চেতনার মৃণাল- 
সাম্ধ লক্ষ্য করেছেন : “-.প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই তাঁহার ইীতহাস-চেতনা ও রাজনোৌতক 
বোধের প্রখর প্রাধান্য তাঁহার ওপন্যাঁসক জীবন-দৃম্টিকে গভীরভাবে প্রভাবত করিয়াছে । 
'সম্্াট ও শ্রেন্ঠী, এমহ্যনন্দা' ও 'লালমাঁট' উপন্যাস-য়ে বরেন্দ্রভমর প্রাচীন ইতিহাস ও 
ভূতত্ব '-*-”***নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সদাপ্রব্দ্ধ এীতহাঁসক চেতনা এই সদর 
মহিমান্বত অতীতকে বাঁচাইয়া তুলিয়া আধুনিক জীবনে হহার দরর্নরীক্ষ অথচ নিগ্‌ে 
ভাবে 'ক্লয়াশীল প্রভাবাটি পারজ্ফুট কাঁরতে চাঁহয়াছে ।” ভবানী মুখোপাধ্যায় এই 
উপন্যাস তিনাট সম্বন্ধে আরও সন্দর করে বলেছেন : “এই [নাট উপন্যাসের মধ্যে 
লেখকের ইতিহাস চেতনার পাঁরচয়। এীত্হা আর হাতহাসকে 'তাঁন অবজ্ঞা করতে পারেন 
নি। কিন্তু হীত্হাসের প্রাণহীন কগুকালটুকুকে আঁকড়ে ধরেও রাখেন 'ন; অই 
ইতিহাসের সঙ্গে মিশেছে সমকাল--ইতিহাসকে আশ্রয় করে তান তার সঙ্গে যত 
করেছেন এ কালের ভাবনা । '“লালমাটি'তে আছে ব্যবসায়ী-বাঁণক সম্প্রদারের সঙ্গে 
শ্থাতমান জাঁমদারদের স্বার্থ-সংঘাত। জামদারের রক্তে রন্তে আছে প্রভাব ও প্রাতপাস্ত 
প্রকাশের আগ্রহ । লালমাঁটর লালজী ও অপর্ণা চারন্র বাংলা সাহিতোর এক বিস্ময়কর 
সহ্টি। জীমদার যখন পরাভূত তখন সে এগয়ে এল প্রজার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব ঘাড়ে 
নিয়ে । মধ্যাবস্ত যেমন কিষাণ ও শ্রমিকের নেত্ত্বভার নিজের হাতে তুলে নেয় 
আত্মরক্ষার তাগিদে, তেমনই জাঁমদার বাঁণকদের সঙ্গে লড়াই-এ প্রজাদের সঙ্গে হাত 
মালয়েছেন। | 

“*ম্বিণসীতা” উপন্যাসেও আছে রাজনশীত। রাজনীতি কিভাবে ম্বামীস্রীর 
জীবনে আঁভশাপ রচনা করে তার ইঙ্গিত আছে।” 


লেখক পাঁরাচাঁত / ২৫ 


'মহানন্দা'-র প্রতীকধর্মী পারকল্পনায় রোমাম্টিক কবিকম্পনার স্পর্শে মানুষের 
শকয়ে আসা জীবনে নবজীবনের প্রবাহ আনার চেন্টার সঙ্গে শিল্পীর রাজনোৌতক 
ভাবনা এমনভাবে স্বাঞ্গীভূত হয়েছে যে, কোথাও তা শি্পর্পকে বিঘনত করে 'নি। 

“পদসণ্ঠার”-এ হাঁতহাসচেতনার সঙ্গে মলেছে তদানীন্তন কালের রাজনোতিক ঘটনাবত 
এবং গভীর সমাজবোধ যার মূল নাহত আছে ধর্ম ও সংস্কৃতির গহন গভায়ে। 

পরবতর্টকালের উপন্যাসগ:লিতে সমসার্মীয়ক কালের রাজনশীতগত দলাদাল, তর্‌ণ 
যুবশান্তর তাতে অংশ গ্রহণ, তাদের সামনে নেই কোন উচ্চ আদর্শ, আছে হিংসা, 
হানাহানি, দ্বেষবদ্বেষ, স্বার্থান্বেষী সমাজের আত্মকৌন্দ্রুকতা ; আছে কাল্লোবাজার ও 
মজ-তদারদের শোষণ, আছে তথাকাথত রাজনীতিবিদ ও তাদের গ্প্ডাশ্রেণী । দেশের 
যূবশান্তর অপচয়, অবক্ষায়ত সমাজের চিত্র, এবং রাজনীতির নামে গুণ্ডাম-দলবাজ, 
গাঁদ 'নয়ে কাড়াকাঁড় । বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা-উত্তর ষূগে বিশেষভাবে ষাটের দশক 
থেকে সমাজের এই প্রথর বাস্তব চিন্রু তাঁর উপন্যাসগ্যাীলতে প্পজ্টরেখায় 'চীন্রত। “মেঘের 
ওপর প্রাসাদ” “জন শিখর”, “অমাবস্যার গান”, “ভস্মপূতুল', “সদ্দেহের 
অবকাশে", “আলোকপর্ণা” প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পীর এই গভীর সমাজবোধ রাজনোতিক 
চেতনাকে তার সঙ্গে অন্বীষ্ট করে নিয়ে উজ্জল বর্ণে ফুটে উঠেছে। কিদ্তু এই 
অবক্ষয়ী সমাজের ছাঁব একেই তান তাঁর দায়ত্ব শেষ করে দিলে তাকে একজন প্রাতভা- 
বান শিশ্পী হিসাবে আমরা ভাবতাম কিনা সন্দেহ । এরই মধ্য থেকে জীবনের সত্যকে 
অন্বেষণ করতে চেয়েছেন তিনি । শুদ্ক, হতাশাগ্রন্ত জীবনে আশা-আদর্শকে প্রাতাঙ্ঠত 
করতে চেয়েছেন ; করুণা ও প্রেমের স্পশে জীবনকে সঞ্জীবত করতে চেয়েছেন । 
অন্ধকারের গর্ভ থেকে একাঁট আলোর পাপপাঁড় উধর্ব আকাশের দিকে নিজেকে বিকাঁশিত 
করতে চাইছে : “অম্ধকার-যন্্রণার অন্ধকার । তবু একটা আলোর পাপাঁড় থেকে 
থেকে ভেসে উঠতে লাগল অর ওপর ।” [ আলোকপর্ণা ] 

প্রথর বান্ডববাদী সমাজ-চেতন-শিল্পী হলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস- 
গণালর মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার জাদুস্পর্শ আছে; আর তরই জন্য তাঁর গল্প- 
উপন্যাসগুলি পাঠকের কাছে এত আঙ্বাদনীয় এবং আকর্ষণশয় হয়ে উঠেছে বলেই মনে 
হয়। নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের শিল্পী-সন্তা “রয়ালজম”' এবং “রোমাশ্টাসজম'-এর 
মৃণালসান্ধ । “উপাঁনবেশ” থেকে সম্ভবতঃ- সবশেষ উপন্যাস “হাঁসের আকাশ” 
( শারদীয় “বেতার জগৎ” ১৩৭৭-এ প্রকাশিত )--পর্যশ্ত কাঁব নারায়ণ গঞ্ছগোপাধ্যায়ের 
রোমাণ্টক কল্পনা কোথাও বিবর্ণ হয়ে যায় নি। তাঁর এই রোমাশ্টিক কল্পনা প্রধানতঃ 
প্রকৃতি বর্ণনায় এবং কাঁব-ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে, আর মিশে আছে শিল্পীর" 
জাবনভাবনায়-জীবনের আশায় ও স্বগ্নে-ও্পন্যাঁসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জশবন- 
দর্শনের ভীন্তভূমি হয়ে। কয়েকটি ফেন-তেমন উদ্ধৃতি প্রথম থেকে শেষ [ সম্ভবতঃ ] 
উপন্যাসের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হোল, শিল্পশর বর্ণ নাকৌশল, এবং 
ভাষার সৌন্দর্যের নিদর্শনস্বরূপ : 


২৪ / পদসগ্ঝার 


(১) “আবার ওদিকে খন মেঘনার কালো জলে কলকল কাঁরয়া ঘুণর্ ঘুরতে 
থাকে, আকাশের একপ্রান্তে এতটুকু একটু বৈকালণ মেঘ দোখয়াই বৈশাখী নদী ইলসা 
উদ্দাম হইয়া উঠে, তে'তুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মত খাড়া হইয়া দুজয় বেগে 
'শরের' জল ছটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যুতরঙ্গোর নিভৃত তলাটতে বাঁসয়া জীবন 
কগট অন্ধপ্রেরণায় রচনা কাঁরয়া চলে ।” [উপানিবেশ" ] 

(২) “এই সাতাদন--সাতরান্রে একাদশীর চাঁদ কলায় কলায় মধুচক্রের মতো ভরে 
উঠল। শীতের কুয়াশামাখা রান্রির সমুদ্রের ওপর দেখা দিল প্াীর্ণমার রাত" উত্জবল 
কুয়াশাকে মনে হল কার অপরুপ মুখের ওপর সোনালি মসাঁলনের এক বানর 
অবগ,ণ্ঠন । ভোর বেলা সেই চাঁদ সামযাদ্রুক শঞ্খের মতো বিবর্ণ হয়ে অন্ত গেল-তার 
পরে চলল অভান্ত ক্ষয়ের ইীতহাস। পার্ণিমা রাতের ম্লান তারাগুলি ক্রমশ দশীপত 
হয়ে উঠতে লাগল- মুমু চাঁদ দিনের পর দিন নিজের আয়ুর ইন্ধন দিয়ে নিভে আসা 
নক্ষতরদের জ্বালিয়ে তুলতে লাগল ধীরে ধীরে ।” [ পদসঞ্ার ] 

(৩) (ক) “তারপর সমচ্ভ রাত। 

সামনের আকাশ দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভাসল, তারার তারা ডবল, আমার কোন- 
পাশে কখন যেন মেটে-আলো ছড়ানো চাঁদটা উধাও হল কোন:খানে ৷ যন্ত্রণায় কখনো 
কখনো আমি চিংকার করতে লাগলুম, পিপাসায় গলা শাকয়ে যাচ্ছিল বলে ভিজে মাঁট 
কামড়ে নিল্মম কতবার, থেকে থেকে মৃত্যুর মতো অবসাদ এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমার 
সব বোধ ল্যপ্ত করে দিতে লাগল । আর থেকে থেকে সেই ই'শাহ-হি করে রন্তজমানো 
হাঁসর শব্দ, একবার লালু সামনে ছুটে যাচ্ছে, একবার পেছনে, একবার ডাইনে, একবার 
বাঁয়ে। সব্‌জ চেখগুলো যেন আমার চারাঁদকে ঘিরে ঘিরে লুকোচৃ'র খেলছে, আর 
লালু আমাকে বাঁচাচ্ছে-_আমাকে বাঁচাচ্ছে সেই রাশ রাশি ধারালো দাঁতের অন্ধ আদম 
হংসা থেকে 1” | লাল ঘোড়া” ছোট গঞ্প। 

(খ) “প্রাচ্যের চিহ্ন কিছুই নেই-এর বোশ কী আর থাকতে পারে একজন 
আসিষ্ট্যান্ট হেড্‌ মিস্ট্রেসের ঘরে ? তবু যেন বাইরের শীতিলতম রান্রর মৃত্যু-সমূদ্রে 
ডরবতে ডুবতে সঞ্জীব একটা লাইট হাউসের কবোফ কোমল আশ্রয় পেল। ঘরের ফায়ার 
প্লেসের খোলা মূখটার ভেতরে কতগুলো জহলন্ত চারকোল যেন মূঠোমূঠো পদ্মরাগ 
মাঁণর মতো জবলছে ।” | “সেই পারাটা” ছোটগল্প ] 

(৪) “রান্রর আকাশ বেয়ে চলে যাচ্ছিল বুনো হাঁসের ঝাঁক। লালশর, কালশর, 
চীনা হাঁস, ইটালীয়ান ডাকৃস। তারা যা্ছল অন্য মাটিতে, অন্য জলে, অন্য জীবনে 
যেখানে বেনাবনে পথ হারানোয় মৃত্যু- যেখানে জলায় জলায় রাতের অন্ধকারে সর্বনাশা 
আলেয়া জহলে- যেখানে দীপ-্গায়ের দশপন্তচ্ভে আর কেউ প্রদখপ জবালায় না।” 
[ “হাঁসের আকাশ” ] 

সর্বক্ষেঘ্রেই সংকেতময় ব্যঞনাধম এই ভাষা পাহাড়? ঝর্ণর মতোই নৃত্যছন্দে কল্লোল 
তুলে ছুটে চলেছে । রাতের আকাশের দশীঘ্তমান নক্ষরগ্লি যেমন বেগবতা কালো জলে 


লেখক পারাচীত, / ২৫ 


ভাসতে ভাসতে ছোটে তেমান নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্রময়ী কাব-ভাষায় আলোর 
ছাঁব নাচতে নাচতে ছুটে চলে । ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় “উপ্পানবেশ'"এর ভাষা 
সম্পর্কে যে মন্তব্য করোছলেন বস্তুতপক্ষে নারায়ণবাবুর সমগ্র শিল্প স্ত্বম্ধেই সে 
কথা প্রযোজ্য। “শব্দ প্রয়োগের তীক্ষ7 সঙ্চেতময়তা ও চি্বধার্মতায়, বর্ণনার 
আবেগময় গাঁতবেগে, প্রাতবেশরচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্ঘাটনে 
তীঁহার শ্রেচ্ঠত্বের চিহু সর্বঘই সুস্পষ্ট 1৮ [ বঙ্গ সাহত্যে উপন্যাসের ধারা? |] 

ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিল্পীসত্তাকে তাঁর প্রগাঢ় 
পাশ্ডিত্য, বা 'শিক্ষকসন্তা কোথাও আচ্ছন্ন করে ?ন* আড়াল করে দাঁড়ায় নি। তাঁর পাশ্ডিত্য 
ও গবেষক মনের প্রকাশ পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধপগ্রন্থগুলিতে £ “সাহিত্য ও সাহাতাক, 
“সাহত্যে ছোটগল্প» “ছোটগল্পের সীমারেখা», “কথা-কোবিদ রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি । 
বন্তব্য বিষয়ের গভীরতায়, আসতীক্ষু বদ্ধ ও যান্তর বিচার ও বিশ্লেষণে, মননশীল 
চন্তায় খানগর্ভ থেকে মাঁণ উদ্ধারের সফল প্রয়াসে সে পাণ্ডিত্য মনস্ক বুদ্ধিমান 
পাঠকের কাছে ধরা পড়বে । 

কথাশশল্পণ সাহাত্যিক নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় এখনও গবেষণার বিষয় । কেউ কেউ 
হয়তো গবেষণা কার্যে রতও আছেন, কিন্তু সামীগ্রকভাবে তাঁর সাহত্যবিচার-বিষয়ক 
কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়'ন। কিছ; ছু অনুরাগী পাঠক, পাঁণ্ডত গবেষক তাঁর 
সাহত্য-কীত বিষয়ে আলোচনা ইত্যবসরে যা করেছেন অতে শিজ্পীর আংশিক পারচয় 
অবশ্যই ফুটে উঠেছে । ড. আঁসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : “নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় 
একাধারে রসাশিলপী ও রসপ্রমাতা । একের মধ্যে এই দুই বপরীতের 'মলন বাংলা 
দেশে খুব সুলভ নয়। একজনের কাজ তাই বিশ্লেষণ করা, বিচার করা । এই দুই- 
শব-ষম চিত্তবাত্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে ভাইবোনের মতো মিলোৌমশে ছিল। 
প্রথম যৌবনে তান চমৎকার কাঁবতা লিখতেন, পরে সে পথ ছেড়ে 'দলেন-দভাগ্য 
আমাদের | কথা-সাহত্য তাঁকে কবিত্বের হর্ম/চ্‌ড়া থেকে ভূগোল হাঁতিহাসের কলরবের 
মধ্যে টেনে আনল। কল্পনার সোনার চিকের আড়াল থেকে নয়, তিনি একেবারে 
মানুষের মুখোমাাখ দাঁড়ালেন, তার কবো হাদয় তিনি নিজের হদ্‌স্পন্দনে উপলব্ধি 
করলেন । তিনি কল্পনার কাব নন, মানুষের কবি। অন্য দিকে অসাধারণ রসবোধ, 
বিশ্লেষণ নৈপ.ণ্, দূরাভিসারী মননের দিগ্‌দিগন্তে যাত্রা-তাঁর প্রবন্ধ-নবন্ধ গীলকে 
এমন একটা স্বাদুতা দিয়েছে ষে, সেগীল রসপ্াহত্যের মতোই িম্ময়াবমুদ্ধত সৃষ্টি 
করতে পারে । আর তাঁর সে অন্ভূত আশ্চর্য দুমর স্মাতশান্ত কৃপণ বিধাতার অকৃপণ 
দান।” 

ড, অমলেন্দু বসু সাধারণ মানুষের সঙ্গো সদালাপী নারায়ণবাব ও শিল্পী, মষ্টা 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তরের অদ্ত্তলে একই শান্ত বা “সামাজিক সত্তা'কে লক্ষ্য 
করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণাঁট সমালোচকের পক্ষে ওপন্যাসিক নারায়ণ গলোপাধ্যাযের জীবন- 
দর্শনাঁট বুঝতে সহায়ক হবে । “বস্ুত, নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় ছিলেন, কথাটির নিবিড়ুতম 


হ৬ / পদসগ্গার 


অর্থে, “সামাজিক” মানুষ । তাঁর 'ভিতরে যে কাঁবপ্রাণ ছিল, যে-কবিপ্রাণ তাঁর হাবতীয়' 
রচনায় প্রাতভাত হয়ে তাঁকে অন্য পাঁচ জন সমকালীন লেখক থেকে স্বাতন্ম্য দিয়েছিল, 
সেই কাঁবপ্রাণের তাঁগদে 'নিশ্চন্ন নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় কখনো কখনো আত্ম-সন্তার গভীরে 
নিমগ্ন হয়ে ষেতেন, যে গভীরে কথা ডুবে যায়, বাণণীবং হন বাণশহারা, সেই কাবসত্তার 
সমাম্তরালে এক অনাড়ষ্ট অকৃত্রিম সমদরদী সামাঁজক সত্তা বিরাজ করত নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে । এরই জন্য তান সহকমাঁদের আলাপচারণে অংশীদার হতেন ; 
এরই জন্য ক্লাশের সব ছেলেমেয়েই তাঁর কাছে আপন ছিল, তারা সাধারণত অনুমান করতে 
পারত না কতটা তারা তাঁর আপন ছিল, তারপরে কোন না কোনো বিশেষ ঘটনার 
পারাস্থাততে তাঁর অনায়াস সহানুভ্াতর পাঁরচয় পেয়ে তারা আঁভভ্ত হয়েছে । 

“এই সহানুভাতি, সমানুভূতি, এই আইডেনাণ্টীফকেশন শান্ত তাঁর পক্ষে হিসেব করা 
ভঙ্গণমান্ত্র ছিল না, তাঁর স্বধ্ম, বাঁহরে থেকে আমদানি করা ছিল না, ছিল অন্তরোং- 
সারিত। সমানৃভূতির শান্ত ব্যান্তর পক্ষে অমূল্য সম্পদ, লেখকের পক্ষে (যে লেখক 
নিরবাঁধ কালের অলাগ্ছত ভাগ্বরতায় দীপ্যমান থাকার আভলাষী ও আঁধকারা ) 
অপারহার্য গুণ । ইংরেজ কাব কীটস্‌ এই শান্তর নামকরণ করোছলেন “নেগোঁটভ 
কেপেবালাঁট,”” যে শাল্ততে মহং কজ্পনাবলশী লেখক অপর চাঁরন্রের ( তাঁর নিজ চারিত্রের 
নিতান্ত বিপরাত চারন্রেও ) সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, অবশ্য সেই একাত্মতা সজনী 
মুহতেরই একাত্মতা, চিরতরে একাত্মতা নয় ; কেননা, তা হলে লেখকের আত্মীবলাপ্ু 
ঘটবে। এই আইডেনটিফিকেশন শান্তর বলে শেক-সাঁপয়র একই সময়ে মিরাণ্ডা হতে 
পেরৌছলেন আবার ক্যালিবানও হতে পেরোছলেন । বাংলা সাহত্যের অনেক নাম" 
লেখকের মধ্যে এই ঘুগপৎ অনাত্ম-একাত্ম শান্তর অভাব, অনেক লেখকেরই রচনায় ঘটনা, 
তাৎপর্য, চাঁরত্র, সবই লেখকের আত্মজ আঁভঙ্ঞতার সম্প্রসারণ, আপন হতে বাহর হয়ে 
বাহিরে দাঁড়বার মহত্তর ও সুকঠিন 'শিজ্পশান্তর আঁধকারী তাঁরা নন। নারায়ণ 
গঞ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায়, বিশেষত তাঁর গল্পগ্ালতে এই আপন হতে বাহর হয়ে 
বাইরে দাঁড়াবার ক্ষমতা নিয়ত আভাসত। এই ক্ষমতার উৎস যে চাঁরান্রক সমানভীততে 
সেই সমানুভাত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সামাজিক আচরণেও উত্জবল ছিল | ".-আলাপ- 
চাঁরতায় এই সমানধার্মতা তাঁর শিজ্পসুম্টর সহানুভাঁততে পারণত হয়ে ষেত। 
তান জানতেন (এবং এই জ্ঞান মানীবক জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ ) যে সর্বভূতে 
কোন না কোন পার্জাটভ: মুল্য, আঁন্তবাচক গুণ বিদামান । মানুষ ও লেখক হিসেবে 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এই আষ্তবাচক গণের সম্ধানী |” 

ওপন্যাঁসক হিসেবে নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শন যখন পারণত হয়ে উঠোছল, 
জীবনের পান্রে রস যখন ঘনীভূত হয়ে এসোছল, দুঃখের'বেদনার তপস্যায় সিদ্ধি খন 
ধরা দেওয়ার অপেক্ষায়, মহৎ কিছুর জন্য পাঠকক্‌ল প্রত্যাশায় যখন লংশয়হন, ঠিক 
সেই মুহূর্তে বিধাতা-পুরুষের খেয়ালী কজপনা কোন নিগন প্রয়োজনে তাঁকে 'ছানিয়ে 
নিয়ে গেল তা বলবেকে ? 


লেখক পারচাত / ২৭ 


কবি কৃফ ধর বথার্থই বলেছেন, “নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায় উত্তরকালের জন্য তাঁর অজন্র 
সাহতাকম" গাঁচ্ছত রেখে গেছেন। তাঁর কোনটো স্থায়ী হবে, কোন্টা তাঁলয়ে যাবে 
বিস্মীতির অতলে তা আজ বিচার্য নয়। তা হলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের 
একজন নায়কের মতো তান 'নজেও যেন এ কথাই উচ্চারণ করে গেছেন । “জীবনের 
একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার" । যে-জশবন জাটল, অন্ধ, নির্মম ও 
নীলপ্ু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কাঁবর সংবেদনশশলতায়, ?শল্পণীর সক্ষ চেতনায়, সমাজ- 
বাদর প্রাজ্ঞ বিশ্লেষণে সেই জীবনের একটি সঞ্গাতপূর্ণ অর্ধ আঁবজকারের অনেবষণ' 
করেছেন। 


দই 
কথাবস্ত, 


“কথামুখ' অংশে ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে যে প্রথম পত্গীজ নৌবহর ভারতের 
মাটিতে কালিকটে উপনীত হয় তারই হীঁতবৃন্ত। নাটকীয় এক পাঁরবেশ ও পাঁরাস্ছাতির 
মধ্য দিয়ে পতু্ীজ সেনাপাঁত ভাস্ফো-ডা-গামা তেরজন অনুচরসহ এসে দাঁড়ালেন 
বাণিজ্য লক্ষমীর বরপূত্র কালিকটের জামোরিন, অর্থাৎ, রাজার ইম্দ্রপুরী-তুল্য মাঁণরত্খাঁচত 
রাজসভায় । সালগুকৃত জামোরন সংহাসনে উপাঁবম্ট। পারবে তাম্বুলিক, 
বঈজনকারণী। 

রাজদরবারে বিদেশী আরব ও মোপলা বাঁণকদের* প্রভাব যথেষ্টই । কালিকটের, 
তথা ভারতের বাঁণজ্য একরুপ এই 'িদেশীয় আরব বাঁণকদের নিয়ন্্ণেই ছিল তখন । 
আরবীয় বাঁণকগণ ভারতীয় বাঁণজ্যে তাদের একাধপত্যে দ্বিতীয় ভাগ্রীদার বরদাস্ত করত 
না। এঁদকে পণদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ভারতের দূর ও নিকট সমুদ্রে তখন 
পর্তুগীজ, ওলপ্দাজ, দিনেমার প্রভাতি জলদস্যদের ল:ট-পাট ও অত্যাচারের কাহনী 
ধ'রে ধাঁরে প্রসার লাভ করাছল। কাজেই এই ক্রীশচান পতুর্গীজ বাঁণকগণ যখন 
জামোরনের কাছে এসে তাদের রাজা মনোএলের নামে জামোরনের সঙ্গে বাণিজ্য করার 
প্রাথনা জানালো, এবং রাজার সম্মাত লাভ করলো, তখন এই আরবীয় এবং মোপলা 
বাঁণকগণ তা আদ প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারল না । 

শুরু হ'ল রেষারোষ, প্রকাশ পেল ঈর্ধা, বিদ্বেষ এবং নানা ধরনের হীন 
প্রাতিবদ্ধকতা । আদার সঙ্গে মাট মাশয়ে দিতে লাগল, মশলার সঙ্গে মুঠো মুঠো 
ধুলো । তাদের পর্তুগীজ সামগ্রী "হিন্দু বাঁণকরা কিনতে চাইলে দলবেঁধে শত্রুতা করতে 
লাগল । কখনো বা তাদের গায়ে বা দ্রব্যে থুতু পর ন্ত ফেলতে কসর করল না । অজানা, 
অচ্নো এই দেশে মনাষ্টমেয় মাত্র হয়েও তেজস্বী, বীর, এবং প্রাতশোধ গ্রহণে সদা-উদ্মুখ 
এই পর্তুগীজদের সঙ্গে ছোট-খাট মারামারও যে দু'একবার না হ'ল এমন নয়। 
জামোরিনের কাছে প্রাতবাদ করেও কোন ফল নেই। 

অন্ধ আক্লোশে ফু লতে থাকে সেনাপাঁত ভাস্কো-ডা-গামা । তাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ। 
শেষ পন্ত তিন হাজার টাকার শূঙ্ক আদায়ের জন্য জায়োরনের কর্মচারীরা রাজাকে 
কিছু না জানিয়েই তাদের গুদাম আটক করল। এর পিছনেও আরব বাঁণকদের চক্রান্ত 


* আরব পিতা ও এদেশীয় মাতার সন্তান "ষাপ,লা" নামে খ্যাত। 


২৮ 


কথাবস্তু / ২৯ 


গোপন থাকে না। জামোরিন 'সম্ধান্ত জানিয়ে দিলেন দর্দিনের মধ্যে সমস্ত শুক 
তদের মিটয়ে দিতে হবে। মুরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের হাঁসির চবুক খেতে খেতে মাথা 
নীচু করে রাজদরবার থেকে বৌরয়ে আসতে হ'ল সেনাপাতিকে । 

সেই রান্রেই লোকমুখে খবর পাওয়া গেল যে, পর্তুগীজরা নাকি একজন আরবকে 
হত্যা করেছে। দাবানলের মত এই জনরব ছাঁড়য়ে পড়ল; আর ক্লীশ্চান বাঁণকদের 
নীশ্চহ করে দেবার সঙ্কম্প 'নয়ে যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে ছুটলো। 
বিপদের বার্তা পেয়ে রানির অন্ধকারেই ক্ীশ্চানদের বাণিজ্য তরখগ্দীল তীরভূমি ত্যাগ. 
করে দূর সম্দ্রে পালিয়ে গেল । ব্‌কে জেগে রইল তীব্র প্রাতশোধ পিপাসা । 

সেই আঁভযানে ভাস্কোকে তিস্ততম আঁভজ্ঞতার স্বাদ পেতে হর়ৌোছিল। অধেক 
জাহাজ তার অচল হয়ে যায় পথের মধ্যে । কত নাবিক-লস্কর ব্যাঁধতে প্রাণ হারায় । 
সহোদর ভাই, শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ সাঁচব পাউলো-ডা-গামাকেও হারাতে হয়। সব কিছ্‌র 
মূলে আরব-মুসলমানগণ ॥ তাদের প্রাত এক অন্ধ বিদ্বেষ ও বিজাতীয় ক্রোধ আভশাপের 
মতই বার্ধত হতে থাকে এবং প্রকাশের পথ খোঁজে । 

ভাস্কো-ডা-্গামা দ্বিতীয়বার যখন ভারতের আভমুখে যালন্লা করেন, তখন পথে 
মন্কাযাঘী তীর্থকামী আরবদের জাহাজ দেখতে পেয়ে ভাস্কো-ডা-গামা নিষ্ঠুর হিংস্্রতায় 
অনায়াসেই জলে উঠেছেন । তাঁর কামানের আগ্ন বৃজ্টিতে চারশো নিরীহ, নিরস্্ 
নরনারী আর্তনাদ তুলেছে, সাদা পাল তুলে সশ্ধি করতে চেয়েছে কিন্তু সব আবেদনই 
ভাঞ্কোর ইস্পাত-কাঁঠন হৃদয় দুয়ারে আহত হয়ে ফিরে এসেছে । অট্রুহাস্যে জানিয়েছেন 
তাঁর অনুচরদের, “এবার ধণ শোধের পালা । এক বন্দু দুবলতার প্রশ্ন নেই।” 
কারণ, তাঁর মনে ভাসছে প্‌বেরি সেই লাঞ্ছনা ও দুভোঁগের চনত । এ তিন্ত আভজ্ঞতা 
শুধু তিনি একাই লাভ করেন ন। তাঁর এই 'দ্বতীয় আঁভযানের কিছুকাল আগে আর 
একজন পর্তু'গীজ--পেড্রো কাব্রালকেও কালকট বন্দরে একই আঁভঙ্ঞতা লাভ করে 
পাল্মতে হয়ৌোছল। সেবার চাল্লশজন পতুণগীজকে মৃত্যুর কোলে রেখে পালাতে 
হয়োছল । ভাস্কো-ডা-গামা এবার এসেছেন রাজা মানোএল-এর“আভপ্রায়কে জয়যুস্ত করতে, 
পূর্বের মুর শয়তানদের অত্যাচারের একাঁট একটি করে প্রীতশোধ তুলে নেওয়ার দড় 
সংকম্প নিয়ে । এবারের আভযানে মনোএলের অভিপ্রায় £ শহম্দ থেকে দা বন্তু সংগ্রহ 
করতে হবে_ এক মসলা আর ক্লীশ্চান।” এাঁগয়ে চললেন ভাঙ্গকো কালিকটের দিকে । 

কালিকটের বন্দর ছাড়ার আগে ভাস্কো-ডা-গামা কামানের গোলায় বিধবন্ত করলেন 
বাড়ীঘর। চাঁরাদকে জবলে উঠল আগ্দুন। ছাঁড়য়ে পড়ল আর্তনাদ, হাহাকার । 
দনরণহ ধীবর, আর হিন্দু-মুসলমান বাঁণকদের 'নিপ্ঠুরভাবে অর্ধমৃত করে ভেলায় চাঁড়য়ে 
হাত-পা কেটে, দাঁড় দিয়ে বেধে ভেলায় আগুন লাগয়ে জামোরনের উদ্দেশ্যে সেই 
জহলন্ত ভেলাগ্যাল পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রীতাট ভেলার গায়ে কাস্ঠফলকে ক্লাীশ্চান 
সেনাপাত লিখে দিলেন : “মহামাহমাণ্বত জামোরনের নৈশভোজের জন্য যাক 
মাংস উপহার-” | 


৩০ / পদসণ্ঠার 


সমন্ত বন্দর জুড়ে আর্তনাদ, হাহাকার । বাতাসে শুকনো আদা, লবঙ্গ ও লঞ্কা 
পোড়ার *বাসরুদ্ধকারী গণ্ধ। জামোরন ও আরব বাঁণকদের অসহায় সাম্ধপ্রার্থনা । 
ভাক্কো-ডা-গামার কাছে কোন আবেদন-নিবেদনই সাড়া জাগালো না। তান জানেন 
এদেশের রাজারা পর্পরের প্রাত বিদ্বেষে বাচ্ছন্ন। এরা সমবেত হয়ে তাঁকে আক্রমণ 
করতে আসবে না। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। কান্নানোর-কোচিনের কাছ থেকে তাঁর 
সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব এসেছে । এই ঈর্যা, বিদ্বেষ, বিচ্ছল্লতার রম্প্রপথে একাঁদন 
মুসলমানরা এদেশ জয় করোছিল, এবার শুরু হ'ল ব্রগশ্চানদের জয়ের গালা । ভাগ্কো- 
ডা-গামার দষ্টি ভারতের পশ্চিম ও দাক্ষণ দিক থেকে প্রসারত হ'ল পুবেউিত্তরে, 
-বুঝি-বা, মহাভারতের রত্াঁসংহাসনের দিকেই । 


1১ | 


প্রথম পারচ্ছেদে “কথামুখ“অংশের সারসংক্ষেপ বিবৃত করে পতু'গীজগণের 
-বাংলার মাটতে ব্যবসা-বাণজ্যর ম্বস্ন সার্থক করার আগে কীভাবে ভারতের দাক্ষণ ও 
পাঁশচম উপকূলে তারা বাণিজ্য কুঠি ও দূর্গ নিমাণ করে ধারে ধীরে প্রতৃত্থ 'বিস্তার করে 
তারই পটভাঁমকাটুক্‌ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে । ভারতের এবং বাঙলার হৃদ-পচ্মে 
পাশ্চান্ত্য বাণিজ্যলক্ষমীর ঘট একদিনে প্রাতিষ্ঠিত হয় নি। এর জন্য তাদের বছরের পর 
বছর আভযান করতে হয়েছে । ঝড়েবঞ্ধায় প্রাণ হারয়েছে, 'দিগত্রাণ্ত হয়েছে। তার 
চেয়েও বড় বাধা জয় করেছে-_তারা মুর বা আরব .বাঁণকদের প্রাচ্য ও পাশ্চন্তা জুড়ে যে 
একাধিপত্য ছিল, সোট তারা গঞড়য়ে 'দয়েছে। প্রথমে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে 
হটিয়েছে হিসপানিয়ারা মুরদের । তারপর অনেক শন্লুত, অনেক রন্ত ঝরানোর পর 
প্রাচ্যের বাণিজ্যাধকারও তারা ছিনিয়ে নিয়েছে কীভাবে আরবদের হাত থেকে, তারই 
হীতহাস “পদসণ্ঠার-এ আছে। প্রথম পারচ্ছেদে বাঙলায় বাঁণজ্য করায় ম্বপ্ণ-সাধট্ককুর 
হীঞ্গিত মা আছে। বাংলা তখনও সোনালা ধানের মায়ায়, দোয়েল-শ্যামার গানে, সবুজ 
ঘাসে, নীল-আকাশের স্বপ্নে এবং দ্গ্ধপ্রোতর্পণী নদীর কলকল তানে ঘুমিয়ে 
আছে। আর, একাদিকে পাশ্চান্তা বাঁণক পতুগ্ীজদের লোভ এবং অপরাঁদকে সাসারামের 
বাঘ শেরশাহের শেন দৃষ্টি বাঙলাকে ঘিরে জল্পনা-কজ্পনায় নিমগ্ন । 

এঁদকে আরবীয় বাঁণকদের সঞ্গে হাত মালয়েই বাংলার বাণককূল বাংলার বাণিজ্যের 
স্বণ্ণ-কমলাটতে লক্ষ্যীর চরণ দুখাঁনিকে অচলা করে ধরে রেখোছল । বাংলার বাঁণক শঙ্খ দত্ত 
চট্টগ্রাম পার হয়ে দক্ষিণ পাটনে চলেছেন বাণিজ্যের বহর নিয়ে । শুকনো লঙ্কা, মোম, 
লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামা-ীপতলের বাসন, ঢাকাই মসাঁলন প্রভাতর বদলে 
পাওয়া যাবে মুস্তে, পাওয়া যাবে অন্যান্য বাঁণাঁজ্যক পণ্য-আসবে প্রচুর অর্থ । বৃদ্ধ 
পিতা ধনদত্ত তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন হার্মাদদের দস্যতার বিষয়ে । পানে যাত্রার 
আছো চগ্দ্রনাথ পাহাড়ে সর্বাবঘনহারী শঙ্করকে প্রণাম করতে গিয়ে মান্দরের অন্যতম 


কথ্াবচ্ছু / ৩১ 


ব্রাহ্মণ পূজারী সোমদেরও তাঁকে এই হামাদের উৎপাত ও আঁতারন্ত লোতের কথ জানয়ে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন । জানিয়োছলেন, শুধুমাত্র ব্যবসা করে, আর মশলা িনেই 
চলে যাবে না তারা । সোমদেব অন্তরের অন্ত্ভলে স্বপ্ন পুরে রেখেছেন, পাঠান- 
মোঘলদের তাড়িয়ে দিয়ে অদূর ভাঁবধ্যতে 'হদ্দুর সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার ৷ 

দক্ষণে পাটনের উদ্দেশ্যে শঙ্খ দত্তের মধূকর যখন বঙ্গোপসাগরের নীল জলে সাঁতার 
দিতে দিতে এগিয়ে চলে, তখন আলোচ্য উপন্যাসের ইীতিহাস-অংশের নায়ক পতুগণজ 
ক্যাপ্টেন ডিমেলোর জাহাজ বাংলার উদ্দেশে ভাসতে ভাসতে চলেছে কূল পাওয়ার আশায় । 


|| ২ ॥। 

বঙ্গোপসাগরের উদ্বেল নীল জলরাশর সঙ্গে মিশেছে মাঁটর অন্ভূত এক গন্ধ। 
বাঙলার মাটি কাছাকাছি । ভাস্কো-ডা-গামা, কোয়েলহো সবাই এর স্বস্ন দেখেছেন। 
ড মেলো আজ তার সান্নকটে। টট্টগ্রাম, এর প্রবেশ দ্বার । পোর্টো প্রাণ্ডি-বিরাট 
বন্দর, সিডাঁড বানটা--সম্দর, মনোরণ শহর । আল ব্‌কাকের নীতই পতৃণগীজরা 
এখন অনুসরণ করবে”_যুদ্ধ-মারামার নয়, বম্ধূত্বই তাদের কাম্য-ব্যবসা হবে সম্বম্ধ- 
সূত্র। শত্রু তাদের মুর বা আরবের মুসলমান বাণকরা। ইয়োরোপ থেকে তাদের 
তাড়িয়েছে, এবার পূর্ব পাঁথবাঁটা থেকেও তদের দূর করে দেবে তারা । 

ডি মেলোর আগে বেঙ্গালায় এসেছেন ?সলাভরা, এসেছেন কোয়েল হো-কেউই সফল 
হন নি। তিন্ত আতজ্ঞত নিয়ে ফিরে গেছেন। স্বগ্ন স্বস্নই থেকে গেছে । ডি মেলো 
এবার চেষ্টা করবেন। শঙ্খ দত্তের চারাট ডিঙার 'দকে মুগ্ধ চোখে তান দেখেছেন। 
কিশোর সুন্দর মুখ ভাইপো গঞঙ্জালো পাশে এসে ডাদ্বন্ন প্রশ্ন করে বেঞ্গালা আর 
কতদূর! 

একাঁট যুণ্ধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য বহর 'নয়ে আসাছলো ড মেলো কলদ্বোয় । 
ফেরার পথে বিপান্ত। ঝড় উঠল সমদ্রে। সেই উন্মন্ত ঝড়ে ভেসে গেল তাঁর জাহাজ। 
সঙ্গের আর দুটো জাহাজ যে কোথায় গেল সন্ধান পেলেন না। একটা বালির চড়ায় এসে 
ঠেকলেন 'তান তাঁর জাহাজের সং্গী-সাথীদের নিয়ে । কছ্টের শেষ নেই । দিন দুই 
“পরে তিনজন আরাকানি জেলে একটা কাঠ আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এল সেই চড়ায়। 
'ধুম্দ সান তাদেরই একজন | টট্টগ্রামে পেশছে দেবে সে, এই আশ্বাসে ডি মেলো তাদের 
তুলে নিয়েছেন তাঁর জাহাজে । 

থুন্দ সান ডি মেলোকে ট্টগ্রামে আনে নি ; নিয়ে এসেছে চাকারিয়ায় । সেখানে যে 
ভয়াল আঁভন্ঞতা ডি মেলোর জন্য অপেক্ষা করছে, তার বিদ্দু-বিসর্গও তান জানতে 
পারলেন না। 

লোকালয় থেকে দূরে বিজন জঙ্গলে পাহাড়ে বাস করেন সোমদেব। সাংসারক, 
শাম্তাপ্রয়, নিশ্চিন্ত, নার্বরোধী মানুষগ্ছলোকে তিন সহ্য করতে পারেন না। তাঁর 


৩২/ পদসন্গার 


বম্বাস, দুবর্লাচত্ত, পঙ্গু মানুষগুলোকে ঈশ্বর কখনই করুণা করেন না। এক এক 
সময় তাঁর সংশয় জাগে দেবতারই শান্তর ওপর । তাঁর আরাধা মহারুদ্র কি ঘুমিয়ে 
পড়েছেন? তাঁকে মহাসমদ্রের অতল সাললে বিসর্জন দিতে ইচ্ছা করে। 

সোমদেবের অহরহ চিন্তা কীভাবে বিধমণ মুসলমান শাসকদের হাত থেকে হিন্দুর 
রাজ্য ছিনয়ে নিয়ে হিম্দুই আবার রাজত্ব করবে। ফিরে আসবে আর্ধধর্ম, জবলবে 
আবার ত্রাহ্মণের হোমা্ন, উঠবে সামগান। ত্রাহ্মণ ফিরে পাবে তার মর্ধাদা, তার তেজ 
ও মাঁহমা । 

সম্খ্যার আঁধার নেমে আসে । চন্দ্রনাথ পাহাড় এবং হিংস্র *বাপদের বিচরণ ক্ষেত্রে 
সেই নিজ“ন পাহাড়ীপথ, নেকড়ের গর্জনের প্রাত এক্ষেপহণীন সোমদেব বিজন কুঁটিরের, 
কাছে এসে দেখলেন কে যেন তাঁর অপেক্ষায় আছেন । 


॥ ৩ ॥ 

গুহার সামনে এসে চিনতে পারলেন সোমদেব তাঁর শিষ্য রাজশেখরকে । রাজশেখর 
চাকারিয়ার একজন বাঁণক । তরূুণণ কন্যা সংপর্ণকে সঙ্গে নিয়ে তান এসেছেন । কন্যা 
সূপর্ণা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ; মানত ছিল ভালো হলে চন্দ্রনাথের মান্দরে 
পূজা দেবেন। তাই এসেছেন । দ্বিতীয় কারণাঁট হ'ল রাজশেখর চাকারয়ায় একাঁট 
মান্দর নিমাণ করেছেন, বহু অর্থ ব্যয় করে। সেই মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা 
করাতে চান সম্ধপুরুষ সোমদেবকে দিয়ে । তাই তাঁকে নিতে আসা । 

সোমদেব ক্ষোভে-ক্রোধে হুঙ্কার 'দয়ে উঠলেন । 'হন্দুর রাজত্ব গেছে । ব্লীবের 
দল ভেড়ার মত 'দিন কাটাচ্ছে । 'হম্ধুর ধর্মকর্ম সব ন্ট হতে বসেছে । এমতাবস্থায় 
দেবতার প্রাতচ্ঠা নয়_বসর্জন। কিন্তু ভীত রাজশেখরের সানুনয় প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত 
রাজ হলেন সোমদেব । তবে শিবাঁলঙ্গ নয় ; প্রাতজ্ঠা করতে হবে চামুণ্ডার মৃর্তি। 
আজ এই দুর্ল ভীরূতার যুগে, শান্তহীন ক্লীবের জগতে শান্তময়ণর প্রাতিষ্ঠা চাই। 
শৈব হয়েও সোমদেব এখন শান্তসাধক | কারণ দেশের জন্য এখন শান্ত সাধনার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে । 

ডি মেলোর ঘুম ভাঙলো । চট্রগ্রাম নয়, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে । তাঁকে 
চাকারিয়ায় আনা হয়েছে । চট্টগ্রামের মত এত বড় শহরও নয়, সুসজ্জিত, হর্মামালা 
সুশোভিত নয়। বন্দরও ছোট । নগর কোতোয়াল অশ্বারোহী বাহন নিয়ে ঘিরে 
ফেলল তাঁদের । থুন্দসান পারচম় কাঁরয়ে দিতেই ডি মেলো অভিবাদন জানালেন তাকে । 

কোতোয়াল সঙ্গীসমেত ডি মেলোকে ঢাকারয়ার নবারের দরবারে নিয়ে এল। 
রাজদরবারের চত্বরে, দরবারে অনেক মুরকেই ভিড় করে থাকতে দেখা গেল । 

শ্বেতপাথরের গসংহাসন। মখমল দিয়ে মোড়া । মসালন ও জারর কাজ করা 
পোশাক পাঁরাহত নবাব খোদাবকস খাঁ সিংহাসন বেদীভে । নকীব নবাবের কাছে, 


কথাবন্তু / ৩৩ 
আগস্তুকদের আগমনরাাঁ ঘোষণা করল । জনৈক আঁভজাত চেহারার মুর দরবারের প্রথম 
সারিতে বসৌছলেন, 'তাঁন উঠে পতুর্গীজদের আগমন-উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন । 

ডি মেলো গোয়ার গভর্নর ননো-ড-কুনহার প্রীতাঁনাধ হিসেবে নবাবকে সামান্য 
নজরানা দিয়ে বাঁণজ্য করার অমুমাঁতি ভিক্ষা করলেন। নবাব আঁভজাত মুরাঁটর 
সঙ্গে কছ আলোচনা করে ডি মেলোকে 'জজ্ঞেন করলেন পর্তু'গীজরা যুদ্ধ করতে পারে 
কিনা। এবং জানালেন, নবাব একটি শে তাঁদের সবরকম সুবিধা করে 'দিতে প্রস্তুত । 
শট হ'ল, সম্প্রাত এক শন্রুরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবকে তাঁরা সাহায্য করবেন। কিন্তু 
পরতু'গাঁজ ক্যাঁপতান ডি মেলো সে শর্তে রাজী হলেন না। এ দেশের সবরকম বিরোধ 
থেকে তাঁরা দুরে থাকতে চান। এই ডি-কুন্হার আদেশ । 

ক্রুদ্ধ নবাব ভি মেলো ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের বন্দ করলেন । 


॥ ৪ ॥ 

সাতাঁদন, সাত রাত শঙ্খ দত্ত তাঁর বাণিজ্যিক বহর নিয়ে নীল সমুদ্রে ভেসে চললেন । 
মনের ওপর জাগছে অসংখ্য চিন্তার বুদ্‌বুদ। কাঁড়ারদের গান তাঁকে উদাসী করে 
তোলে । অনুভব করেন ঘরে তাঁর কোন সংম্দরী স্বী নেই, বা নেই কোন প্রেয়সীও- 
যেমন তাঁর বয়সী বদ্ধ,-বান্ধবের আছে । শহখ দত্ত পিতৃভন্ত হয়েও এই জায়গায় তান 
পতৃ-আজ্ঞাও লঙ্ঘন করেছেন । শঙ্খ দত্তের মধ্যে আছে সদরের প্রাত আকর্ষণ, 
অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার আগ্রহ । ঘরের 'নাশ্চিত আরাম-বিলাসের মোহডোর 
গছন্ন করে বাইরের ঝঞ্জাবপদের মধ্যে বৌরয়ে পড়ার আহবান 'তান শুনতে পান 
তাঁর রস্তে। দক্ষিণ পাটন, সমুদ্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে । 'তান জানেন প্রীত 
নিয়ে সংসার যাত্রা তাঁর এই ভবঘুরে চণ্টল, সচল, গাঁতশীল মনটাকে মেরে ফেলবে । 
অর্থ, নারীসঙ্গ, ভোগ-লালসাতেই তখন চলবে জীবন-কপ্ডয়ন ! তাই বিবাহে তাঁর 
অনাগ্রহ । নারী, বা রূপ্মোহ তাঁর চিন্তে যে কখনও চাণ্ল্য ঘটায় নি, এমন নয়, কিন্তু 
সে দুদণ্ডের মাত্র ॥ এর চেয়ে যা নেই, তার জন্য হঠাৎ উদাস হয়ে যাওয়া, একটা অজানা 
বেদনা আ্বনূভব করার মধ্যে একটা রোমাশ্টক আমেজ আছে । চিম্তার তরোত থামে কার 
যেন পঃরীধাম* এই চিৎকারে । শঙ্খ দত্ত নীলমাধব দর্শনের মানসে, তাঁর আশীবদি 
কামনায় নৌকা ভেড়াতে বলেন । 

শীতের ভোর । জগন্নাথ ধামের মাঁম্দর চূড়া দূর সমটুদ্রের দিকে দ:ষ্টি প্রসারত করে 
দাঁড়য়ে আছে। শঙ্খ দর্ত মান্দরের দিকে চললেন ৷ পথে তীর্থ ধান্রীর 'ভড়, কোলাহল-- 
ভারতবর্ষের নানা জায়গ্রা থেকে এসেছেন তাঁরা দারুব্রহন্গের আশাীবদি কামনায় । মন্দরের 
প্রধান দরজার সামনে আসতেই পাঁরাচত পান্ডা উত্ধবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ । তিনি শঙ্খ 
দরত্তকে সদন সম্্যায় বিশেষ পূজায় নিবচিত ভক্তদের একজন রূপে উপাচ্ছিত থাকার 
দুললভ নিমদ্ঘ্রণ জানালেন । 

পদসঞ্জার--৩ 


৩৪ 1 পদসস্জার 


মান্দরের সামনে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে । সকলের সেখানে সমান আঁধকার । বাজারের 
পথে আসতেই পাঁরঁচত আরব বাণক গোলাম আলীর সঙ্গে শঙ্খ দত্তের সাক্ষাং। 
; গ্ালাম আলণ তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে চললেন কিছ. গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য । 


এঁদকে অসহায় ক্লোধে ডি মেলো কাঁপতে থাকলেন। তরবাঁরর বাঁটে হাত দিয়েও 
নিজেকে আত কম্টে সংযত করেছেন তাঁন। নবাবকে জানিম্োছলেন এর পারণাম তাঁর 
পক্ষে শুভ নয়। নুনো-ড-কুনহা এ সংবাদ পেলে চুপ করে থাকবেন না। ফলে 
খোদাবন্ঝ খাঁ আরও ক্লুম্ধ হয়েছেন । তাঁর নিদেশে পতুণীজগণ অস্ম ত্যাগ করে 
বন্দশস্ব গ্বীকার করে নিয়েছেন বাধ্য হয়ে। কারাগারের অন্ধকার কক্ষে ডি মেলো তাঁর 
সঙ্গীসহ 'নাক্ষপ্ত হলেন ! 


॥ ৫ ॥ 
সম্দ্রের নিজন তারে গোলাম আলা ও শঙখ দত্ত পাশাপাশি বসে ॥ নীরবতা ভঙ্গ 
করে গোলাম আলা জানাল সমষ্ হিন্দ্‌স্থান জুড়ে একটা কিছ শীঘুই ঘটতে চলেছে। 
ঝড় উঠবে । তুলবে বিদেশী বাঁণকরা ৷ হামাদরা । শঙ্খ দত্ত বোঝাতে চান, আরবশয় 
ঘাঁণকগণ যেমন বাবসা করছেন, পতুগজরাও বাবসা করলে কণ ক্ষীত থাকতে পারে। 
কন্তু গোলাম আলণ সে কথা কানে তোলেন না । শঙ্খ দত্তকে সতর্ক ও সাবধান করে 
দিয়ে তান বললেন, ওরা বাণজ্যের নাম করে আসে, তারপর তলোয়ারের মুখে দেশ 
আঁধকার করে । গোয়া কাঁলকট তারা কেড়ে নিয়েছে, এবার বাংলার দিকে লোভের হাত 
তারা বাঁড়য়েছে। হঠাৎ সোমদেবের কথাটা শঙ্খ দত্তের মনে পড়ে যায় । “ক্লীশ্চানরা দেশ 
জয় করবে--মানুষের তাজা রস্তের ওপর দিয়ে পদসণ্টার করবে গৌড়ের সিংহাসনের 
দিকে*..।” তবু শঙ্খ দত্ত বিষয়টার ওপর ততখান গুরুত্ব দেন না। তাঁর মনে হয়, 
গোলাম আলী, তথা, আরব বাঁণকদের স্বাথে” ঘা লাগছে বলেই তারা এতখানি উত্তোজত 
ও বিচালত । শঙ্খ দত্তের কাছে দুজনেই সমান-দ:?জনেই বিদেশী । কিন্তু গোলাম 
আলী সতর্ক করে দেন আবার । টট্টগ্রাম, সন্তগ্রাম, ভ্রিবেণী কেউ বাদ যাবে না। সমগ্র 
পাঁথবী জুড়ে ক্রীশ্চানদের রাজ্য গড়ে উঠবে । এবং হাতমধ্যেই পর্তুগীজদের রাজা 
ঘোষণা করেছে নিজেকে “হথিওঁপয়।, আরব, পারস্য আর ভারতবর্ষের বাণিজ্য আর 
বিজয়ের আঁধপাঁত ।” খবরটা শুনে চমকে ওঠেন শঙখ দত্ত । স্বস্ন ছাড়া এ আর বণ 
হতে পারে? গোলাম আলীর কাছে এ স্বপ্ন নয়_-অদূর ভাঁবষ্যতে এ ধান্ডব সত্য হয়ে 
উঠবে যাঁদ এভাবে বাঙলার বাঁণকরা জেগ্গে ঘুময়ে থাকেন। শূধু দেশ কেড়ে নেবে না, 
ওরা ছলে-বলে কৌশলে ক্রুশ্চান বাড়াবে-ধরে ধরে ব্লীশচান করবে মানুষকে । বিদেশের 
মাটিতে মাথা উ*চু করে উঠবে ওদের ঝকঝকে ইগ্রেঝার চূড়া । অই নবাবেরা যা করবার 
সে তো করবেনই, 'কন্তু তাঁদেরও চুপ করে থাকলে চলবে না। পতুণ্গীজদের ববিয়ে 
'দতে হবে, বাঙলা দেশ কালিকট নয়৷ 


কথাবক্তু / ৩৫ 


উচ্ধবের গৃহে শঙ্খ দত্তের অভ্যর্থনা ও আঁতথ্যের ন্ুটি হয় নি। ঘুমিয়ে পড়োছলেন 
শঙ্খ । গভীর রাতে উদ্ধব এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল মান্দরে । উদ্ধবের জন্যই 
ন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা পেলেন না শঙ্খ দত্ত । 

মাম্দরের রূপ গেছে বদলে । চারাদকে খরদশপ্ত উজ্জবস আলো । দেবতার শ্িমর্তি 
ধৃপ-্দীপ-পুস্প-মালা-চন্দনে স্ুরাঁভত ; চাঁরাঁদকে সে সৌরভ স্বস্নিল আমেজ ছড়িয়েছে । 
বাঁশি ও বণার মধুর ধান স্বগ্ঁয় পরিবেশ রচনা করেছে । সহসা শোনা গেল নৃপুরের 
নিককণ। পুজার অর্থয নিয়ে প্রবেশ করলেন দেবদাসী । ফুলসাজে সাঁঞ্জতা তাঁর 
রতন । লৌকিক লাজ-লদ্জা ত্যাগ করে দেবতার সামনে এসে দাঁড়ালেন নাগ্নকা 
দেবদাসী । একাঁট অঘার্কৃত শ্বেতপদ্মের মতোই তান দেবতার চরণে প্রণঙা হলেন । 


1৬ ॥| 

রাজশেখর শেঠ চাকারয়ার একজন গণ্যমান্য এবং ধনী বণিক । বাইরের সমূদ্রে 
বাণিজ্য করার জন্য অনেকগ্যাল বহর আছে তাঁর । অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রচুর । সমৃদ্ধ থেকেই 
লক্ষী উঠেছেন যে, তাই সেই সমুদ্রে তাঁর দুবরি আকণ। লক্ষী দিয়েছেন তাঁকে 
উজাড় করে তাঁর প্রসাদ । সেই রাজশেখর কন্যার কল্যাণ কামনায় প্রচুর অথ" বায় করে 
নিমাণ করেছেন রজতেন্বরের মান্দর । বহু দুর থেকে সে মান্দরের গগণভেদশ চূড়া 
যে কোন নাবিকেরই চোখে পড়বে । কিন্তু সোমদেব তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, আশাকে নিম 
করে দিলেন । রজতেম্বর নয়, চামুণ্ডার মৃর্তি প্রাতষ্ঠা করা হবে সেই মান্দরে ৷ কারণ, 
শিব এখন শব হয়েছেন ; মহাকালী চামুণ্ডার মহাখখপপর হাতে তাঁর বুকের উপর দাঁড়য়ে 
লীলা করার সময় এখন । হিন্দুর রাজস্ব প্রাতষ্ঞা করতে হবে। মুসলমান বিদেশখদের 
বিনাশ করতে হবে । বুঝতে পারেন না রাজশেখর গুরদেবের এরূপ মনোভাবের, এরূপ 
বিদ্বেষের কারণ ক! 

কিছুটা অসাহষফু হয়ে তাঁকণক হয়ে ওঠেন রাজশেখর । একই হাতহাস তো 
হিন্দুদের ক্ষেত্রেও । আর্ধরাও একাদন অনা" শবর-কিরাতদের পরাজিত করে নিজের 
খর্ম তাদের মধ্যে প্রচার করেছে । পরধর্ম সম্পকে হিম্দুরাও সব সময় সাঁহফুতার 
পারচয় দেয় ন। বাচ্গণদের নেতৃত্বে বৌদ্ধদের কতবার বিনাশ করা হয়েছে। কত 
নিধ্াতত বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দশক্ষা গ্রহণ করেছে। সমাজের যারা অন্ত্জ আর 
অস্পৃশ্য, ইসলাম তাদেরও জায়গা করে দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে। 

কথা শেষ করতে দেন নি সোমদেব । কামানের মতো ফেটে পড়েছেন। আর 
গুরূদেবের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন রাজশেখর | বাঁদও তাঁর ্ননের 
সংশয় কাটে নি। কেননা, এক ধর্ম ছাড়া, মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রভেদ আর 
কোথাও নেই বললেই চলে;-_-এমন কি ভাষায় পর্যন্ত । সখেদ?ঃখোবপদে জান-প্রাণ 
দিয়ে সবাই এক হয়ে দাঁড়ায় । তথাপি, নিজের মনের অপ্রসম্বতা চাপা দিয়ে গ্রুদেবের 
সঙ্গে সকন্যা ফিরেছেন রাজশেখর চাকারিয়ায় । 


৩৬ / পদসণ্তার 


কারাকক্ষের সযাতসে'তে অন্ধকারে সাতজন পতুরগীজ । থমথমে, স্তথ্ধ গম্ভীর 
তাদের মুখগদল। একমান্র চোদ্দ বছরের শোর গঞ্জালোর মুৃখখানই দেবদৃতের 
মতো । তার ভীতার্ত চোখে অবান্ত যন্ত্রণার ছায়া । ক্লোধেহিংসায় ডি মেলোর ন্নায়ুর 
তম্্শতে তম্রশতে জ্বালা । তবু তানি সাক্স্বনা দতে চান গঞ্জালোকে ৷ তাঁদের রাজা 
ি-কুন্হার কাছে ছাড়া আর কারো ফাছে তাঁরা মাথা নত করবেন না। সঙ্গী পেডেন 
প্রাতবাদ করতে যায় । এভাবে মৃতা? মূট়তা ছাড়া আর কী। কিম্তু ড মেলো দলের 
ক্যাঁপতান, তাঁর আদেশ সকলে মানতে বাধ্য । এ নিয়ে উভয়ে যখন হাতাহাতি হবার 
জোগাড়, সেই সময় এক অপ্রত্যাঁশত ঘটনা ঘটে । কক্ষের কপাট উন্মুন্ত হয়। প্রহরীর 
পাশে এসে দশড়ায় দুজন পতু'গীজ- ভ্যাসকন্সেলস এবং 'কোহেলহো । তারা 
উভয়েই শেষ পর্যন্ত চাকায়ায় এসে পেণীচেছেন । আর কোন ভয় নেই । মাতা মেরীর 
আশীর্বাদে তাঁরা নবাবের সঙ্গে 'িটমাট করে এদের মযুক্তির ব্যবস্থা করবেন । 


॥ ৭ ॥| 


বাশ ও বীণার সুরের তালে তালে নানা মুদ্রার সাহায্যে দেবদাসী নৃত্যের ছন্দে 
এক মায়াময় পাবন্র ভাবের জগং সূদ্টি করলেন । ধৃপেন্দীপেমাল্যেপুষ্পেচন্দনে সে 
ভাবের জগৎ স্বর্গীয়, রমণায় হয়ে উঠল ধারে ধীরে । তই নৃত্যোংসব শেষ হয়ে 
গেলেও বহক্ষণ হ'শ থাকে না শঙ্খ দত্তের । উদ্ধব তাঁকে ফিরিয়ে আনেন বান্তবে । উদ্ধব 
বুঝতে পারে শঞ্খের মোহবদ্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কামের ছোঁয়া এসে লেগেছে । 
আত কৌশলে বুঝিয়ে দেয় সে, দেবদাসী দেবতার বধ্‌-মানবের যান অধরা । যৌবন 
আসার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার সঙ্চে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর গুরুর 
কাছে নত্য-গীত শিখে দেবতর চরণে আত্মীনবেদন করে তিনি বন্দনার আঁধকার লাভ 
করেন। নানাভাবে এই দেবদাসীরা আসেন--তাই এদের পারচয়ও তদনূসারে হয় ; 
দত্তা, বরুণীতা, ভন্তা, অলঙ্কৃতা, গোঁপিকা, হাতা ইত্যাঁদ | যে দেবদাসীকে শঙ্খ দত্ত নৃত্য 
করতে দেখলেন, তান হ্বতা। শোনা যায় উজ্জয়িনীর কোন্‌ এক গ্রাম থেকে একদল 
তীর্থ-যান্রী শৈশবে তাকে হরণ করে জগন্নাথের মান্দরে সমপর্ণ করে যায়। তারপর 
একজন প্রধান পুরোহত তাঁকে লালন-পালন করেন, এবং সবশ্রেম্ঠ সঙ্গত ও নত্যগুর 
রায় রামানন্দ তাঁকে লাঁলতকলা শিক্ষা দয়েছেন ৷ দেবদাসীর নাম শম্পা । 


'হ্ৃতা” শব্দাট শঙ্খ দত্তের হৃদয়ে এক আলোড়ন উপাচ্ছত করে । যে হয়তো সংসারের 
প্রেমে ভালোবাসায় একাঁদন সার্থক হয়ে উঠতে পারত তাকে কোন্‌ বাপ-মায়ের কোল থেকে 
'ছিনয়ে আনা হয়েছে, তা কে বলবে! আবার যোদন যৌবন চলে যাবে, নাচতে আর পারবে 
না, সোদন কোথায় হারিয়ে যাবে এই দেবদাসী, নতুন দেবদাসীর আভষেকে! শঞ্খের 
তাত্ুক চেতনায় অমর্ত্য লোকের দেবদাসী ধীরে ধারে রন্তমাংসের মানবী মুর্তি 


কথাবন্তু / ৩৭ 


ধারণ করেন । শঙ্খ দত্তের রন্তে উত্তেজনার ঢেউ জাগে । আর একবার তাঁকে দেখবার 
প্রবৃত্তি খোঁচ দিতে থাকে । 

পারেন না শঙখ দত্ত শুয়ে থাকতে, বেরিয়ে আসেন বাইরে ৷ . তীর্থযান্রীরা স্নানের 
উদ্দেশ্যে চলেছেন । একটি দল হার-সংকীর্তন করতে করতে চলে গেল। শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু প্রচার করেছেন এই সংকণর্তন- নবদ্বীপের পথে পথে। (তান স্বয়ং এই 
জগন্নাথ ধামেই উপাচ্ছত বলে শোনা যায়। শঙঞ্খের মনে বৈষবদের সম্বন্ধে কোন 
আগ্রহ নেই। তাঁর গুরু সোমদেব তো ক্ষেপেই ওঠেন বৈষবদের নাম শুনলে । তাঁর 
মতে এই ক্লীবের দেশকে আরও ক্লীব করে তুলছে বৈফবরা। শঙ্খ দত্ত যেন চাবুক 
খেলেন এই ভাবনায় । কারণ তান গুর্‌ সোমদেবকে কথা "দিয়েছেন ব্রাহ্মণের আঁধকার 
ফিরিয়ে দিতে, এবং হিন্দুর রাজ্য প্রাতীষ্ঠত করতে সাহায্য করবেন বথাসাধ্য । অতএব 
এখানে থেকে কালাঁবলদ্ব আর নয়। সমুদ্রের দিকে ধীরে ধণরে এাগয়ে ঢলেন 
তিনি। স্নান ঘাট পোরয়ে নির্জন তরে এসে দাঁড়ান। ভোরের সূর্য উঠেছে, 
এখনও নীল জলে তার অঙ্গের লাল আবণীর ছাঁড়য়ে আছে । শঙ্খ দত্ত রা্ির জাগরণ- 
ক্লান্তি ও তণ্ত চিন্তার ম্রোতকে শঈতল করতে জলে নেমে স্নান করে নেন দশর্ঘক্ষণ। 
তারপর ধারপদে যখন উদ্ধবের বাড়ীর দিকে চলা শুরু করেন, তখন কানে আসে 
সাঁম্মীলত নারী কণ্ঠের গান ও বাজনার আওয়াজ । চলেছে বিয়ের শোভাযান্রা। কিচ্তু 
সহসা দৃষ্ট তাঁর স্থির হয়ে ধায় নীলশাড়ী পাঁরহিতা 'ঘাঁন দলের আগে আগে চলেছেন-. 
তাঁর ওপর এসে। আঁবশবাস্য ব্যাপার । যাঁকে গতরাঘে নৃত্যে মাঁদরতা ছড়াতে 
দেখোছলেন, সেই দেবদাসী শম্পা চলেছেন দলের আগে আগে, গান গাইতে গাইতে । 
এখানকার এহাটই প্রথা । শুভ কাজে দেবদাসী থাকবেন সবার আগে । মন্ত্রমুগ্ধের মতো 
শঞঙ্থ দত্ত শোভাযান্না যৌদকে চলেছে সেইদিকে এাগয়ে চললেন । 


॥৮ ॥ 
নারী-সবরা-নৃত্য-এই স্ফুঁতই খোদাবক্স খাঁএর জীবনমন্ত্র । তান চান নি 
পতুগিজদের ঘাঁটাতে। কিম্তু উর জামান খাঁই গণ্ডোগোল বাধালেন নবাবের 
সঞ্চে চ্ছানীয় যুদ্ধে পর্তুগজদের সাহায্য চেয়ে । ইত্যবসরে দু'জন পর্তুগজ-_ 
ভ্যাসকন্সেলস্‌ ও কোয়েলহো এলেন ডি মেলোর মুস্তির দৌত্যে। ম্ান্তপণ 'নয়ে 
দরকষাকাঁষ করলেন উজ্জীর সাহেবই ৷ নবাব হয়ে রইলেন 'নামন্ত মতন । তাঁরা দুহাজার 
কঃজাডো পর্যন্ত দিতে চেয়ৌছলেন, নবাবেরও আপীন্ত ছিল না, কিন্তু রাজশী হলেন না 
উজীর সাছেব। পাঁচ হাজার ব্লুজাডো তাঁর দাবা । পত্রগীজগণ ভেবে দেখতে দ:- 
একাঁদন সময় নিলেন, মনের আগুন চেপে রেখে । 


কারাকক্ষের অন্ধকারে সমস্ত দন উদ-্রণব অপেক্ষায় কাটিয়েছে পতুগজরা ম্যান্তর 
দৃতের আগমন আশায় । অবশেষে হতাশায় ভরে গেছে মন । মনের মধ্যে দ্বিধাম্বন্দৰ উঁশক 


৩৮ । পদপণ্গার 


মারতে থাকে ৷ রাত গভীর । সহসা কারাকক্ষের রুম্ধদবর খুলে যাঁয়। চাপা কণ্ঠে 
ভ্যাসকনসেলস জানান, পালাতে হবে এখনই- প্রহরীদের খুন করে তাঁরা দরজা খুলেছেন । 
ভাসকনসেলন পথ দোখয়ে এাগয়ে চলেন । নিশব্দ পায়ে সবাই অনুসরণ করেন। 
কারাগারের পিছনে সুউচ্চ প্রাচীরের বাইরে একটা বটগাছ । ডালে দড়ি বেধে তাঁরা 
এসেছেন, আবার এই পথেই বোরয়ে যেতে হবে । সকলে সেই মত প্রস্তুত । দ7'একজন 
উঠেছে । এমন সময় সহসা কতকগ্দীল মশাল খ্বলে উঠল । নবাবের প্রহরশীরা জানতে 
পেরেছে । দ-'একজন যাঁরা দাঁড় ধরে ঝুলাছলেন তাঁরা অন্ধকারে ঝাঁপ দিলেন, 
প্রহরীঁদের বন্দুকের গলিতে এক-আধজন প্রাণ হারালেন । সুতরাং ডি মেলো সমেত প্রায় 
সকলেহ আবার শৃঙ্খালত হলেন । বাইরে চলে ঘেতে পেরোছলেন ভ্যাসকনসেলস, 
কোয়েল হো এবং ডি মেলোর ভাইপো, কিশোর গঞ্জালো । 

অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঞ্জালো প্রথমে ভেবোছল সে ব্াাঝ মস্ত পেয়েছে। 
ভূল ভাঙতে দেরী হোল না। বাইরেও ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে কোলাহল, অশ্বারোহীর 
চ্দূরধবানি, বন্দুকের আওয়াজ । কাজেই উধর্ব*্বাসে দাঁগ্বাদক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলো 
গরঞ্জালো সেই অচেনা-অজানা দেশে, পাথর-জগ্গল মাঁড়য়ে । 

দূরে একাঁট আলোর রেখা দেখে সেই 'দকেই ছুটে গেল গঞ্জালো। সোঁট ছিল 
রাজশেখর শেঠের নবানাম্ত মন্দির । গুরু সোমদেব সেখানে ধ্যানতন্ময় হয়ে 
মহাকালীর কাছে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। এমন সময় গঞ্জালো সেখানে 
সহসা এসে উপনীত হ'ল । সোমদেব তার হাত ধরলেন। ভাবলেন, মহামায়াই তাঁর 
পূজার বলি এনে উপাচ্থত করেছেন। 


॥ ৯] 
শঙ্খ দত্তের অন্তরে সণ্িত হয়েছে এক দারুণ মোহ । দেবদাসীর দেহ ও রূপের 
চিদ্তায় দিবারান্রীতাঁন বিভোর। রন্তে ছাড়য়েছে কামনার আগুন । '“হ্বতা" শব্দাটই 
যেন তাঁকে প্রলুদ্খ করছে দুঃসাহাসক কিছ, এক১। করার জণ/। ব্াজপ্রাসাদের সামনে 
পথের ওপর দাঁড়িয়েই শঙ্খ তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। এমন সময় রাজার সৈন্য ও হাতির 
আবিভাবে হুড়োহাড় পড়ে ষায়। তারই ধাক্কায় পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে শঞ্খের 
মুখহাত-পা কেটে গেল। মুখে লবণান্ত রন্তের স্বাদ নিয়ে ফিরে চললেন তিন। 
পুরীধামে এইভাবে থেকে যাওয়ায় উদ্ধব পান্ডার মনের কোণায় হয়তো 'কাঁণ্চং সন্দেহ 
দেখা দেয় । শঙ্খ দর্ত-ও সঢেতন হয়ে ওঠেন-ব্যবসা-বাণজা ভুলে কীভাবে কালক্ষেপ 
করছেন তিনি! অতএব আর দের নয়--কালই ধান্না করবেন । 
বাঁণাঁজ্যক পণ্য সও্দা করাছলেন শঙ্খ । সেখানে দুই সাধারণ মানুষের কথাবার্ত 
থেকে তীন জানতে পারেন দেবদাসী শম্পার বাড়ীটি কোথায় ৷ শাম্ত হয়ে আসা শঞ্খের 
মনটি উত্তেজনায় আবার বচালত হয়ে ওঠে। দ্রুতপদে শম্পার বাড়ীর প্রাচীরের পাশে চলে 


কথাবন্চ /৩৯ 


এলেন। জানালায় বসে চূল বাঁধাছলেন দেবদাসী। 'শুদ্ক করুণ মুখে বার্থ হয়ে 
ফিরে আসাঁছলেন শঙ্খ দত্ত । এমন সময় তাঁকে বিহবলশবস্মিত করে দিয়ে প্রাচীরের 
একটি ছোট দরজা খুলে গেল। এক তরুণী চাপা কন্ঠে তাঁকে আহবান জানাল। 
দেবদাসী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন । দদরু দুরু বক্ষে সম্মোহতের ন্যায় শঙ্খ সেই 
তরুণীকে অনুসরণ করে শেষ পরন্ত দেবল্পাসীর কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন । 

নমস্কার জানিয়ে অভার্থনা করলেন দেবদাসী। স্ব্নঘোর কাটিয়ে শঙখ দত্ত 
নিজের পারচয় দিলেন । বাঁণিজ্যযান্রার কথা বললেন । সাবধান করে দিলেন শম্পা, 
গৌড়ের বাঁণককে । ভিক্ষুকের মত যাঁর দর্শন প্রার্থনায় দাঁড়য়োছলেন শেঠ শঙ্খ দত্ত, 
তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করা আর মূত্যুর ফাঁদে পা দেওয়া একই ব্যাপার ! দেবদাসীর প্রাত 
সকাম দৃষ্টির পুরস্কার হল, রাজার প্রহরীর হাতে মন্তক ছি হওয়ার নিশ্চিত দণ্ড । 
এই কথাটা জানাবার জন্যই একান্ত গোপনে শেঠকে ডেকে এনেছেন তান । 

সহসা সব ভয়, আড়ূষ্টতা অক্তীর্হত হ'ল শঙখ দত্তের । বললেন এ পর্যন্ত যাঁরা 
মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁরা ছিলেন ভীরু, 'ভক্ষুকের মতো প্রার্থনাই জানিয়ে ছিলেন ; 
কেড়ে নেওয়ার সাহস তাঁদের হয় নি। শঙ্খ দত্ত ভীরু নন। 'তাঁন শেষ চেষ্টা করে 
দেখবেন । আহত, আর্ত কণ্ঠে শম্পা তাঁকে বাঙলার সর্বস্বত্যাগী সন্ব্যাসী মহাপ্রভু 
শ্রীচেতনোর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন। স্মরণ কাঁরয়ে দিলেন, তাঁর গুরু রামানন্দ 
সেই চৈতন্যের সেবক । 

বাইরে বোরয়ে এসে শঙ্খ দেখলেন, চাঁপা ফুলের মতো উদ্জব্ল স্বর্ণাভ গায়ের রঙ, 
কৌপানধারণ এক সন্ন্যাসী সংকীর্তনের একটি দলের মধ্যে নৃত্য করতে করতে গাইতে 
গাইতে চলেছেন “না সো রমণ না হাম রমণ?” শ্রীচৈতন্যদেব পথের দুপাশের জনতাকে 
প্রেমম্‌গ্ধ করে চলে গেলেন । শঙ্খ দত্তের যেন চমক ভাঙল । 


॥ ১০ ॥ 

ক্লাম্ত-শ্রাম্তঅবসন্ন গঞ্জালো। পিছনে বন্দুকের আওয়াজ, কোলাহল । সামনে 
ভয়ঙ্কর দর্শন জটাজুটধারী তাম্িক সন্ন্যাসী সোমদেব । হাত ধরে সোমদেব অন্ধকার 
পথে গঞ্জালোকে নিয়ে এলেন রাজশেখরের গ্রাসাদোপম গৃহে । গঞ্জালো রাজশেখরের 
কাছে এসে কিছুটা স্বষ্ত অনুভব করলো । 

জীর্ণ-প্রাচীন, গাছপালা ঘেরা প্রাসাদের একটি ঘরের মধ্যে গঞ্জালো আশ্রয় পেল। 
মাতা মেরীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে উঠতেই দেখলো, খাবারের থালা ও জল নিয়ে এসে 
দাঁড়য়েছে দুটি প্রাণী । গঞ্জালো প্রাণ পেল। নিদ্রা এসে হরণ করলো তার 
ভাবনার ভার। ৃ 

সকালের আলোয় গঞ্জালো জাগলো । ঘরের 'পিছনেই “খের জঙ্গল' । বিষধর 
সাপের আড্ডা । নানা চিন্তায় মন তার বিষন্ন । বাইরে রোরয়ে এসে দেখতে পেল 


৪০ / পদসণ্টার 


তার জী মহলটার .পাশেই রাজশেখরের, নতুন মহল । তারই ছাদে দাঁড়িয়ে আছে 
একাঁট সুদ্দরণী মেয়ে । সোনার রোদে স্নান করে উদাস মুগ্ধ চেখে বনের দিকে তাকিয়ে 
আছে সে। সুপর্ণ-রাজশেখরের কন্যা । একসময় গঞ্জালোর দিকে তার চোখ পড়ে 
যেতেই অবাক হ'ল সুপর্ণ । কে, এই বিদেশী? সুন্দর কাষ্তি- অদ্ভূত বেশবাস ! 
গঞ্জালোও তাকে দেখে খুশ হয়েছে । অপারাচিত ভাষায় ডাকছে তাকে । 

ইত্যবসরে নবারের সৈন্য এসে রাজশেখরের কাছে বিদেশন পলাতক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ 
শুরু করে । কেউ তাঁর গৃহে আশ্রয় নিয়েছে কিনা সে প্রশ্নও করলো তারা । কিদ্তু শেঠজণর 
প্রীত তাদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা । কাজেই তান “না' বলায় নবাব সৈন্য চলে যায় । 
চিন্তিত রাজশেখর গুরুদেবের অপেক্ষায় থাকেন, মন্ধণার জন্য । পিছন থেকে শম্পা এসে 
তাঁকে জজ্ঞাসা করে-কে এহ বিদেশী । তাকে বিশেষ ছু না বলে, রাজশেখর এাঁড়য়ে 
গেলেও, শম্পার মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ল না। নঃঝুম দুপুরে চুপ চুপ সে 
গঞ্জালোর দরজায় এসে দাঁড়ালো । 


॥ ১১ ॥ 
নবাব খোদাবক্স খাঁএর দরবারে যখন ডি মেলোদের ডাক পড়ল, তখন তাঁদের মনে 
কোন সন্দেহ ছিল না, এই পলায়নের চেগ্টার ফলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের জন্যই ডাকা 
হয়েছে । কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। জনৈক পাশা বাঁণক, নাম খোজা 
সাহাবৃদ্দন, মীস্তপণ দিয়ে নবাবের কারাগার থেকে তাঁদের সকলকে মদন্ত করেছেন । 
ষে ঘটনা ঘটে গেছে, নবাব তার জন্য দুখত । ডি মেলো প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে 
পারছিলেন না। কিন্তু সাহাবাদ্দন যখন বন্ধুত্বের হাত তাঁর 'দকে বাঁড়য়ে দিলেন, 
তখন সানন্দেই ডি মেলো তা গ্রহণ করলেন। সাহাবাদ্দন তাঁর জাহাজে সকলকে 
নিমন্্রণ করলেন । 
জাহাজে আহার্য ও মদ্যপানীয়ের সঙ্গে সাহাব্দান্দন ডি মেলোকে সংবাদ দলেন যে, 
'তাঁন মাননীয় ডি-কুনহার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন খোদাবক্সের কাছে । ৩০০০ হাজার 
ক্ুজাডো তান তাদের ম্যান্তপণ হিসাবে দিয়েছেন । ড-কুনহার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের 
সূত্রাটও জানালেন সাহাব্যাদ্দন । 
পতু্গীজ ক্যাঁপিতান ভ্যাজপোঁররা কিছুকাল আগে সাহাবদ্দিনের দ্‌'খান পণ্য 
ভরা জাহাজ আটক করেন এই অজ.হাতে যে, তাঁর জাহাজ দ:"খান পর্তুগীজ জাহাজের 
মতো দেখতে এবং এ জাহাজে করে তিনি নাক সম্দদ্রে ডাকাতি করেন, আর তার দোষ 
বর্তায় পতুণ্গীজদের ওপর । যাই হোক, নির্পায় হয়ে সাহাবু'দ্দন শেষ পষ্ত গোয়ার 
গভনর 'ডি-কুনহার কাছে যান, সবাঁকছু বুঝিয়ে বলেন, এবং আশ্বাস দেন তিনি, যাঁদ 
তাঁর পণ্যভরা জাহাজ দুটি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে 'তান ডি-মেলোর 
মান্তর প্রাতশ্র্যাত দিতে পারেন । 


কথাবক্তু্‌ । ৪৯ 


বাঙলায় পত্গীজদের ব্যবসা করার স্বপ্নকে সার্থক করতে সব রকম সাহাষ্য করবার 
প্রতিশ্রতিও সাহাবদ্দন 'দতে রাজ যাঁদ পর্তুগীজ ক্যাপতান তাঁকে বিপদ থেকে 
উদ্ধার করেন। 'ড মেলো তৎক্ষণাৎ সে আশ্বাস 'দিলেন এবং জানতে চাইলেন কী সাহায্য 
তাঁকে করতে হবে । সাহাবুদ্দন বলেন, গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর 
বিরোধ চলছে । এর একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন । এ বিষয়ে পতুগিজদের সাহাব্য 
তাঁর একান্ত প্রয়োজন । ডি মেলোও তাঁকে সে প্রাতশ্রাত দিলেন । 


গুরু সোমদেবের কথায় কেপে উঠলেন রাজশেখর । পরশু অমাবস্যা । এীদন 
মধ্যরাত্রেই গঞ্জালোকে বাল দতে হবে দেবীর চরণে । এর অন্যথা হবে না, এই চামুণ্ডার 
আদেশ । রাজশেখরের সমস্ত প্রাতবাদ, অনুনয়বিনয় নস্যাং করে দিলেন সোমদেব । 


॥ ১২ ॥ 

নীলাচলে শ্রেন্ঠী শঙ্খ দত্তের ঘোর-ঘোর অবস্থা, এবং কালহরণ দেখে হয়ত উদ্ধব 
পাণ্ডার মনেও একটা সন্দেহ উীক দেয়। শঙ্খ দন্তকে সামান্য কিছ জিজ্ঞাসাবাদও 
সে করে। অতএব আর নয়। শঙ্খকে এবার দাক্ষণ পাটনে বেরিয়ে পড়ার আয়োজন 
করতেই হয়, এবং মনটাকে তান অনেকখান আয়ত্তেও এনে ফেলেন। খোলা হাওয়ায় 
একট; বোঁড়য়ে আসার জন্য. দেবদাসী যোঁদকে থাকেন একেবারে তার বিপরণত পথে 
চলতে চলতে নগরের সীমা ছাঁড়য়ে অপ্পারচিত অণ্লে এসে পড়েন 'তাীন। একটা 
গোলমাল িংকারে আকৃষ্ট হয়ে দেখেন, কতকগ্দীল ব্যাধ জাতীয় লোক একাঁট নিহত 
স্বর হারণকে নিয়ে মারমুখী । দানব সদৃশ একাঁট লোকের বিরূদ্ধে পনেরো জন 
রুখে দাঁড়য়েছে হরিণের ভাগ নিয়ে । শেষ পর্ঘন্ত সকলকে ভীত-সন্ষ্ত করে সেই দৈত্য 
চেহারার লোকাঁটই--নাম রাঘব-_হাঁরণ ঘাড়ে তুলে এাগয়ে চলল । এই দশ্য দেখে সহসা 
শঙ্খ তাঁর নিজের মধ্যে একটা হিংঘ্র জান্তব শীন্তকে আঁবিৎকার করে চমকে উঠলেন । 
তিনি লোকটির পিছ নিলেন এবং নির্জন স্থানে এসে লোকটিকে ডাকলেন । চারপাশে 
শুধু ফাঁণমনসার উদ্যত ফণা । শঙখ রাঘবকে শম্পা হরণে নিযুস্ত করলেন । 

রাত্রির কালোয় রাক্ষস সমদূদ্র কালো। অশ্রাম্ত গর্জন। শওখ দত্ত ভয়, উত্তেজনা" 
অনুতপ সব নিয়েই রাঘবের আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন। অবশেষে ভয়- 
উত্তেজনা-শহরণের মাঝেই অন্ধকারের বুক চিরে রাঘব শম্পার অসাড় দেহটাকে শূন্যে 
তুলে নিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে শুইয়ে দেয় । শঞ্খ বিবেকের ষন্্রণাকে চেপে রেখে 
নৌকায় উঠে পড়েন । পাল তুলে ভেসে পড়ে শঞঙ্খের মধুকর ডিঙা । 


1১৩ ॥ 


ভাষা অপারাচত হলেও-একের মুখের, কথা অন্যে সারোদ্ধার না করছে পারলেও 
দুটি তরুণনতর-ণ পরস্পরের চোখের আলোয় হৃদয়ের ভাষা কিছুটা আন্দাজ করে নিতে 


৪৯ / পদয়ণ্ঠার 


পারাছল। তাই কিশোর গঞ্জালো এবং কিশোর সুপর্ণা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ 
হয়ে থাকে। তাদের চোখে আলো, মূখে হাদি, এবং ইঞ্গিতময় ভাবপ্রকাশে বাধা, 
হয়না । সুপর্ণা তাকে এনে দেয় ফল-মাষ্ট । 

কিম্তু ততক্ষণে গঞ্জালোর খাঁশর সুর গেছে কেটে, ফিকে হয়ে গেছে আনন্দের 
রঙ। ভয় ও শিহরণ এসে মনটাকে 'বষগ-বিস্বাদ করে দিয়েছে । যে প্রসম্ন নীল আকাশ” 
সোনালী রোদ, সবুজ প্রকীত ও সবার চেয়ে সুন্দর কিশোরী স্‌পণাকে, যে তাঁর 
0117199 [9৩06208 (“আমার বান্ধবী" ), যাকে দেখে তার মন খাঁশতে ঝলমল করে 
উঠোছল, সহসা দূরে ভয়ঙ্কর দর্শন সোমদেবকে দেখেই তার মনে অজানা আশঙ্কা এসে 
সব সুর কেটে দিয়েছে । 

গঞ্জালোকে নিয়ে সুপণরি মজা ও খেলা ক্রমশঃ একটা মোহে পাঁরণত হয়। 
গঞ্জালোর মুগ্ধাবেশ.তাকে নিজের দেশে,-গোলাপের জলপাই-এর পথে টেগাস নদীর 
ধারে ধারে-সুপণাকে পাশে নিয়ে ভ্রমণ করায় । হঠাং অর কণ্ঠে সুর জাগে, বক্ষ নিওড়ে 
গান বেরিয়ে আসে, চোখে জল । এ গ্রান তার দেশের গান, মাঁটর গান, এর নাম 
ফ্যাডোস” । আবেগ-চণল চত্তে সুপর্ণর হাতখানি সে ধরে বসে । ধারে ধীরে হাতখান 
ছাঁড়য়ে নিয়ে চলে যায় সুপর্ণা। 

অমাবস্যার রাত। রাজশেখরের মনে সুপণরি প্রতি ব্যংসল্য স্নেহটা সহসা 
উত্তাল হয়ে আরো দুর্ল করে দিয়েছে। চদ্দ্রনাথের দয়াতেই ফিরে পেয়েছেন তান 
সূপণণকে । তাঁরই প্রাতত্ঠার জন্য নতুন মান্দর 'নমা্ণ, গুরু সোমদেবকে আনতে 
যাওয়া_কম্তু কোথা থেকে ক হয়ে গেল। দুর্বল মন হুহু করে ওঠে । বারে বারে 
ভাবেন গুরুকে জানাবেন গিয়ে তাঁর দ্বারা সম্ভব নয় গুরুর নিষ্ঠুর আদেশ পালন করা । 

সুপর্ণ গমনোদ্যত পিতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। বলে 'তান ফিরে এলে 
তবে ঘ.মুবে । মেয়েকে মিথ্যা স্তোক বাক্য 'দয়ে রাজশেখর মান্দরের উদ্দেশে বেরিয়ে যান । 

উজ্জব্ল তারা । অন্ধকার অমাবস্যার রাত । তন্দ্রাম্ব্ন থেকে ভীত হয়ে জেগে 
ওঠে সৃপর্ণা। ছন্টে যায় বাবার অন্বেষণে মান্দরে । সেখানে বীভংস দৃশ্য দেখেই 
সুপর্ণর মার্ঘত দেহটা মাঁটতে লুটয়ে পড়ে । বেদীর ওপর কালীর মর্তি। তাঁরই 
পায়ের কাছে মাটিতে সোনালি চুল কিশোর গঞ্জালোর 'ছন্ন মূণ্ড । রস্তে ভেসে যাচ্ছে 
চাঁরধার । চিৎকার করে রাজশেখর ছুটে গেলেন মূচ্ছতা কন্যার দিকে । 


॥ ১৪ ॥ 

সমন ব্যাপারটাই আতিদ্রুত এবং আকাম্মকভাবেই ষেন ঘটে গেল। অসংখ্য চিদ্তঅর 
জট শখ দত্তের মনকে আরও বষগ্ন-ভারাতুর করে ফেলেছে । তাঁর বহর ঢেউ-এর নাগর 
দোলায় দুলতে দুলতে চলেছে । জগন্নাথের মাঁন্দরের চূড়া আর চোখে পড়ে না। 
চৈতন্যের কীর্তনের সুরও ভেসে আসে না। শঃধু সমুদ্রের তরঙ্গ, আর গর্জন। 


কথাবস্তু / 5৩. 


গহন, গভাঁর। তাঁরই হৃদয়ের প্রাতচ্ছাব ষেন। রাঘব ধেন তাঁর অন্তরের কুটিল, ক্রূর 
কামনার প্রাতমূর্তি নিয়েই হাঁজর হয়োছিল। সে যেন তাঁরই সাঁষ্ট। নিজের সষ্টির 
কাছে নিজেই হার মেনেছিলেন শঙ্খ দত্ত । কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। 
শম্পার সামনে দাঁড়াবার মত সাহসও তাঁর নেই । দুশদন তান শম্পার সঙ্গে দেখা না 
করে পালিয়ে ছিলেন । শম্পাই শেষে কথা বলেছেন প্রথম । একটু একটু করে তকের 
জাল বিস্তার করতে গিয়ে সাহস ফিরে এসেছে শঞ্খ দত্তের । 

শম্পা জানয়েছেন শঞ্খকে এতক্ষণে হয়তো রাজার নাবকের দল সমুদ্রে শঙ্পাকে খুজতে 
বেরিয়ে পড়েছে। তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক মান্দরের প্রধান পুরোহতের কালপুরুষের 
মত দৃদ্টি। পাঁথবীর যে প্রাম্তেই শঙ্খ যান-না-কেন নিষ্তার নেই তাঁর হাত থেকে । 

শঙ্খের দ:রাশাগ্রন্ত মন ভাবে, শম্পা একাঁদন তাঁকে ক্ষমা করবেন । ধরা দেবেন তান 
শঙ্খের হাতে । কিন্তু শম্পার কথায় তাঁর পিঠে ষেন চাবুক পড়ে । তি দেবতার : 
দেবতার সঙ্গে তাঁর সপ্তপদী হয়ে গেছে। দেববধ্‌ [তান। তার্কিক শঙ্খ নাঁন্তকের 
মত বলে বসেন, দেবতা, চৈতন্য পারেন নি শম্পাকে শঙ্খ দত্তের হাতের মুঠি থেকে 
ছিনিয়ে আনতে । তথাপি টলাতে পারেন নি শঙ্খ শম্পার বিশবাস। গাঁব“তভাবেই তান 
উত্তর দেন দেবতা তাঁর সঙ্গেই আছেন সর্বদা । শঙ্খ দত্ত তাঁর অঞ্গষ্পর্শ করার চেষ্টা 
করলে দেবতার 'বছানো কোল-_-সমদূদ্রে আশ্রয় নিতে দেরী করবেন না শঙ্পা। 

মোহমুগ্ধ শঙ্খ দত্ত ভাবেন শম্পা যখন সমুদ্রে ঝাঁপ 'দিয়ে আত্মহতা করেন নি, তবে 
বোধ হয় ফোথাও কোন দুর্বলতা তাঁর আছে। তৃতীয় রায়ে নিজেকে আর সংঘমের 
জন্তীতে বেধে রাখতে পারেন না শঙ্খ । শম্পার কক্ষে গিয়ে দেখেন দরজা খুলেই পরম ' 
নিশ্চিদ্তে নিদ্রামগ্না তিন। এর আগে শঙ্খ বারবার ব্যর্থ-তিরস্কৃত হয়ে ফিরে 
এসৌছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখেন শম্পার ভয়লেশহনন শাথল দেহখানি স্পথ্ট রেখায় 
জেগে আছে। দেখেই লালসার পাঁরবর্তে এক অদ্ভূত ভন্ম-শীতলতা শঞ্খের সবাঞ্ে 
প্রবাহিত হয়ে গেল। নিঃশব্দে পালিয়ে এলেন-কোনাদনই আর শম্পাকে ছ*তে পারবেন 
না তান। রী 


ব্যর্থ, মৃত্যুমুখ থেকে পাঁলয়ে আসা কোয়েলহে৷ এবং ভ্যাসকন্সেলস তাঁদের 
জাহাজে বসে ক্রোধের আগ্‌নে পড়াছলেন। অক্ষম আক্লোশে মুরদের কাঁভাবে 
সর্বনাশ করা যায় ভাবছিলেন । এমন সময চোখে পড়ল জেন্ট;ুর শঙ্খ দত্তের বহর । 
কোন দ্বিধা নয়, কোয়েলছোর নিদে'শে সে বহর কামান দেগে ডুবয়ে দেওয়া হ'ল। 
শঙ্খ দত্তের শ্বেতপতাকাকে গ্রাহ্ই করল না তারা । কোথায় হাঁরয়ে গেলেন ভাসতে 
ভাসতে শঙখ দত্ত, আর শম্পাই বা কোন দিকে গেলেন ! 


1৯৫ ॥ 


চার বছর পার হয়ে গেছে। এক প্রসক্র সকালে পাঁচখানি পর্তুগীজ জাহাজ 
গ্রামের বন্দরে এসে 'ভিড়ল। ন:নোন্ডশ্কুনহার রাজপ্রতাপকে সপ্রার্তন্ঠিত করতেই 
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'আবার এসেছেন এই দলের ক্যাঁপতান হয়ে ডি মেলো। খাজা সাহাবউদ্দীন পৌছে 
দয়েছেন তাঁকে সারা ভারতবর্ষের রডের খাঁন বেঙ্গালায়, পোর্টো গ্রাশ্ডির বাঁণাজ্যক 
সম্বন্ধ স্থাপনের এঁত্হাঁসক গোরব প্রাতষ্ঠার জন্য 'ড মেলোকে পাঠানো হলেও কিন্তু 
[তান নিজেকে বড়ই ক্লাম্ত মনে করছেন। বেঙ্গালা সম্পর্কে তাঁর আভঙ্ঞতাও বড়ই 
[তশ্ত--প্রতারণা, বিএবাসঘা তকতার ! 

সাহাবউদ্দীন ?ড মেলোকে নিয়ে নবাবের দরবারে উপঢৌকনসহ এলেন । অভ্যর্থনার 
গ্রট হ'ল না। তবে, নবাব জানালেন, বাণিজোর আঁধকার, কুঠি নিম্ণ প্রভৃতি বিষয়ে 
_গৌঁড়ের সুলতানের একটি ফরমান দরকার । একজন দুতকে সেখানে পাঠিয়ে, ক্যাপিতান 
ততাঁদন নবাবের আতথ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম নিন । সেই ব্যবস্থাই ডি মেলো মেনে 'নলেন । 

্ ক ন চে 

সপ্তগ্রাম থেকে গোড়_বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। তখনও তাল- 
নারকেল-সুপনীরর ছায়ায় ঘেরা, নীল আকাশের স্বপ্নে ভরা দেশ, জ্যোৎস্নার মায়ায় 
ধোয়া ; কর্ণফাালব্রক্ষপযন্রপদ্মা-ঙ্গার শশীকরাসন্ত এবং বিহঙ্গ-কাঁজত দেশ। সোনার 
ফসল এর এমবর্ধ; পূজ্পবাহার এর সোদ্দর্য। আটচালাশশবমান্দর থেকে শঞ্খ- 
ঘণ্টাধবান ওঠে, মসাঁজদ থেকে ভেসে আসে ভন্তের আজান, বৌদ্ধ পার্ণমায় গৌতম 
চান্দমার, আরাত হয় ধৃপেন্দীপে। 

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত দেশ-মহাদেশ পার হয়ে, গোয়া-দউ-কালিকট 
হয়ে, তবে বেঙ্গালা ! কত ঝড়-ঝঞ্জা মাথায় করে, দুঃখসাগর সাঁতিরে তবে বেঞ্গালা । 
আজেভেদো, ডি মেলোর দূত হয়ে এলেন সেই বেগগালায়-গৌড়ে । তান মহামান্য 
গৌড়েশবরকে রাজা নুনো-ড-কুনহার উপঢৌকন দিলেন । চাইলেন সুলতানের বন্ধুত্ব, 
এবং বাণিজ্যের আঁধকার ও ক:ঠি নিমাণের অনুমাতি। একদিন অপেক্ষা করতে 
বললেন সুলতান মামুদ শা। 

1কদ্তু সম্ধান্ত হয়েই গিয়োছল মামূদের । উজ্পীর সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে আদেশ 
দিলেন ক্লীশ্চানগুলোকে কোতল করার । এবং টট্রগ্রামেও যারা আছেন তাঁদেরও গনি 
নেওয়ার । কারণ পর্তুগীজ দূত যে উপঢোৌকন গৌড়েশবরকে দিয়েছেন তার মধ্যে আছে লুটের 
সামগ্রী, কয়েক পোঁট ইরানী গোলাপজল | তাদের এই স্পধরি শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড । 

উজীর এবং 'বচক্ষণ আলফ। হাসানী সুলতানকে তাঁর বর্তমান জাঁটল রাজনৈতিক 
পাঁরাস্থীতির কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বদ্ধ করার পরামর্শ 'দিয়েও 'বফল 
যখন, তখন সহসা আলখাল্লাধারী জনৈক ফাঁকরের আবিভবি ও নিষেধে মৃত্যুদণ্ড রদ হয়। 


1১৬ ॥ 


সোমদেবের তুল হয়েছিল রাজশেখর শ্রেছ্ঠীকে বুঝতে । শান্তমচ্ছে দীক্ষা নেবার 
মতো তাঁর কোন মানাঁসক ক্ষমতাই নেই । সামান্য রক্ত্পাতে সংপর্ণা পাগল হয়ে গেছে, 
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আর দূর্বল রাজশেখর অনুশোচনায় নবাব দরবারে গিয়ে নিজ অপরাধ স্বীকার করে 
কারারুদ্ধ হয়েছেন । বর্তমানে তাঁর কী অবস্থা সোমদেব তার 'কছুই জানেন না। 
তান সময় মতো পালিয়ে বেচেছেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন-দেশ জংড়ে ক্লীবের 
দল । দেশের ভুঙ্বামীরাও 'বিধমঁ শাসকের পায়ে মাথা 'বাকয়ে বসে আছে । 

তবুও হাল ছাড়েন নি সোমদেব ৷ সাসারামের শের খাঁর সঙ্গে! গৌড়েশবরের লড়াই 
শুর্‌ হয়েছে । এরই সুযোগে হিন্দুরা রাজত্ব ফিরে পেতে পারে । সুতরাং সুযোগ 
গ্রহণ করার জন্য সকলকে প্রচ্তত থাকতে হবে । তা নাহলে চতুর্ধ শান্ত ক্রীশ্চানেরা 
দখল করবে এই রাজ্য । 

কিন্তু এক সোমদেব কী করতে পারেন? কতটা পারেন? দেশ জুড়ে এখন 
চৈতন্য ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় খোল-কতর্লি বাঁজয়ে লোকগুলোকে ভেড়া বানিয়ে ফেলছে । 
অতএব আর চুপ করে থাকা নয়_-এদের 'বরুদ্ধেও সোমদেবকে লড়তে হবে । 

এমন সময় শষ্যা মাঁলনী এসে উপস্থিত কেশব শমরি স্তী। গুরু সোমদেবকে 
ভয়ে ভয়ে তান মহাপ্রভু চৈতন্য সম্পর্কে দু'এক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ক্ষিপ্ত 
হয়ে তনি জানয়ে দলেন দুর্বলের আহংসা ধর্মে দেশ ছেয়ে গেছে । দেশের 
রাজনোৌতক অবস্থা খুবই জাঁটল, এখন শান্তর জাগরণ দরকার । কেশব পাণ্ডত এসেও 
সোমদেবের সঙ্গে তর্ক করেন। চৈতনাদেবের সমন্বয়ের পথই তাঁর মতে সঠিন্ত পথ । 
হম্দুরাও একাদিন বেদ-বিদ্বেষী বৌদ্ধদের প্রাত নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়োছলেন। 
যারা হিন্দু সমাজে অধঃপাঁতিত নবঁচ, তারাও নানা প্রকার লাঞ্না সহ্য করেছে 'হম্দুদের 
হাতে। কাজেই আজ তারা সবাই দলে দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করছে যখন, সেই সময়ে 
মহাপ্রভুর সর্বধর্মসমঘ্বয়কারণ প্রেম ধমহ একমান্র পথ । 

এই তকের পর থেকে সোমদেবের মনে সংশয় আরও গাঢ়তর ছায়া ফেলেছে । কাকে 
জাগাবেন তিনি? এরা হয় ভীর,, নয় স্বার্থপর, নয় দবণল, নয় দাসাননদান । 

৫ রর ঁ রা 

ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন সোমদেব । শুনলেন নৈয়ায়ক ও শান্ত কেশব 
পাঁণ্ডতের বাড়ীতেই বৈফবের কীর্তন হচ্ছে! এসে দেখেন একদল লোক উন্মত্তের 
মতো খোলকরতাল বাঁজয়ে নাচছেন প্রাঙ্গণে, অচেতন হয়ে পড়ে আছেন অনেকে । 
কেশবকে ধরে ঝাঁকানি দতেই তিনি জানালেন দুঃসংবাদের কথা । মহাপ্রস্থ ইহলীলা 
সংবরণ করেছেন । 

উল্কাপিদ্ডের মতো ছুটে বেরিরে গেলেন সোমদেব । তাঁর রন্তান্ত চোখে এখন 
ফোঁটায় ফোটায় জল । 


॥১৭ ॥ 


সুলতান গিয়াসউণ্দীন মামদুদ শা, উঞ্জীর এবং আলফা হ্াসানী তিনজনেই অবাক 
বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন সেই আলখাল্লা পাঁরীহত দরবেশ ফকিরের দিকে । তিন সুলজনক্রে 


৪৬ 1 পদস্ডার 


স্মরণ করিয়ে দিলেন ফিরোজ শাহকে হত্যার কথা ; যাকে হত্যা করে মামুূদ সিংহাসন 
আধকার করেন । অতএব সুলতান এবার নিজেকে কিছুটা সংযত করলেন। সেই 
দরবেশ মামুদকে, যাঁর পূর্বাম ছিল আবদুল বদর, স্মরণ কারয়ে দিলেন যে, তান 
দেশ জুড়ে শত্রু স্্ট করেছেন, এই অবস্থায় আবার নতুন করে রন্তপাত ঘাঁটয়ে 
ক্লশ্চানদের শর; করলে মামুদের বিপদ ঘোরতর হবে নিঃসন্দেহে । অতএব ক্লীশ্চানদের 
“সঞ্চো বন্ধুত্ব করাই তাঁর পক্ষে য্ান্তসষ্গত হবে। 

মামুদ ক্লী*্চানদের বধ না করলেও, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এবং 
ট্গ্রামেও একইরূপ ব্যবন্থা নিতে বললেন । 

আজেভেদোর চোখ থেকে তখনও বাঙলার 'স্নগ্ধকোমল মায়া ও এখ্বর্যের দণীপ্ত 
“মুছে যায় নি; এমন সময় সুলতানের সৈনিকরা এসে তাঁকে সদলবলে বন্দী করে নিয়ে 
গেল। আজেভেদোর স্বন গণাড়য়ে গেল। 

ঁ ঁ রং ৫ 

[ডি মেলো চট্টগ্রামে চণ্ঙল হয়ে ওঠেন। কবে আসবে গোড়ের সম্মাত-মনে এই এক 
প্রন । বেওগালার আঁভজ্ঞতা তাঁর খুবই তিস্ত। এর আকাশ-বাতাস বিশ্বাসঘাতকতার 
বিষবাষ্ডে! ভরা । এাঁদকে ডি মেলোর সঙ্গীরা খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েন। এখানে 
ব্যবসা করতে গেলে মূরদের চেয়ে পতুগীজদের দ্বিগ্ণ শুজ্ক দিতে বাধ্য করা হয়_ 
ফলে লাভ তাদের থাকেই না প্র্ায়। ক্রিশ্ট্যেভোাম তাই গূয়াজলের সঙ্গে গোপন 
ঘুষের একটা ব্যব্ছার কথা জানায় ডি মেলোকে ৷ মন না চাইলেও এই বি*বাসঘাতক 
মুরদের সঙ্গে সততা-আদশে'র কোন অর্থ যে নেই তা স্বীকার করেন তান। এই 
ব্যবস্থায় রাতের অন্ধকারে পতুগীজ জাহাজ থেকে মাল বন্দরে নামে, আবার এখানকার 
'মসাঁলন ও অন্যান্য সামগ্রী তাদের জাহাজে ওঠে। 

অরপর একাঁদন সদলবলে গুয়াজল আসে ডি মেলোর জাহাজে । সুখবর এসেছে 
গৌড় থেকে। স্দলতান তাঁদের বাণিজ্য করতে অনুমাতি দিয়েছেন । আগামীকাল 
নবাবের দরবারেই সুলতানের ফরমান 'ডি মেলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে। গৌঁড়ে 
আজেভেদো রাজ আঁতাঁথ হয়ে সুখে আছেন। এই সৌভাগ্যেরই নিদশ'ন 'হসাবে 
'গ্ুয়াজল ক্যাঁপতান 'ডি মেলোকে সদলবলে সৌঁদন রাত্রে নৈশাহারের নিমন্ত্রণ করলেন। 
ক্যাঁপতানও তা সানন্দেই গ্রহণ করলেন । 

সন্ধ্যায় গুয়াজলের বাড়র প্রাঙ্গণে বিরাট ভোজসভা বসল । সহসা অসস্থতা বোধ 
করে গুয়াঁজল, আলী হোসেন নিজ্কান্ত হলেন ; আর সঙ্গে সঞ্গেই ঘটল অভাঁবত এক 
কান্ড । সহসা এক মেঘমন্ত্র ধন শোনা গেল : গোঁড়ের সুলতানকে লুটের মাল উপহার 
দেওয়ার অপরাধে এবং শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বাণিজ্য করার অপরাধে গৌড়েবরের 
আদেশে সকলকে বন্দী করা হ'ল। 

চারাঁদক থেকে ঝাপিয়ে পড়ল শত শত মুর সৈন্য পত্'গীজদের ওপর । রস্থান্ত 
এদেছে অনেকেই ল্যাটয়ে পড়লেন মাটিতে । বাকিরা অস্থ তা করে বন্দীস্ স্বীকার করে 


কথাবস্তু / ৪৭ 
শনলেন। পরের দিন ডি মেলো সহ সকল বন্দীকে গোড়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হ'ল। 
খড় মেলো বুঝলেন সারা বাঙলা দেশই চাকারিয়া । 


1] ১৮ ॥ 


বাকাহারা, স্মৃতিদ্রংশ কন্যা সংপর্ণাকে নিয়ে শ্রেচ্ঠী রাজশেখর গত তিন বছর ধরে 
তীর্থে তীর্চে মাঁন্দরে মান্দরে হত্যে দিয়ে চলেছেন। আজও সেই এক অবস্থা । 
এখন তাঁরা চলেছেন গঞ্গাসাগরের উদ্দেশে । বাক্যহারা সুপর্ণা উদাস ভাষাহশীন চোখে 
চ্ছির চিন্রকজ্পের মতো বাইরের দিকে তাঁকঘ়ে বসে আছে। পৃথিবীর কোন কোলাহল, 
কোন হাঁসি-গান, কোন বৌচিত্রয, আবেদন-নবেদন-আহবান তার কানে পেশছায় না। 
খাওয়ালে খায়, না-খাওয়ালে খায়ননা । 

বেলা বাড়ে । দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য একটা জীণ“ নদীর ঘাটে নৌকা নোঙর 
করা হয়। ঠিক এই সময় সেখানকার ভাঙা একটা মান্দর থেকে বৌরয়ে আসেন জটাজুট, 
বিশৃঙ্খল দাঁড়-গেণফ নিয়ে শঙ্খ দত্ত । রাজশেখরকে দেখে তান চিনতে পেরেছেন । 
কাকা” বলে সদ্বেধন করতে রাজশেখরও তকে চিনলেন। তারপর একই নৌকায় 
চললেন তাঁরা গঃগাসাগরের উদ্দেশ্যে । 

শঙ্খ দত্ত সূর্পণার সব কথাই শুনলেন ৷ তাকে কথা কওয়াবার দায়ত্ব নিলেন [তান । 
'শাঙথ দত্তও সেই বিপর্যয়ের পর একটি কাম্ঠখণ্ড ধরে ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে গিয়ে 
প্রথম ওঠেন । সেখান থেকে মগেদের জাহাজে করে গঙ্গাসাগরের পথে এই 'নর্জন প্রায় 
স্থানে এসে 'তাঁন আশ্রয় নেন। রাজশেখর শুনলেন শঞ্খের জীবনের ঘটনা । 
'দশর্ঘ*বাস ফেলে শঙ্খ বলেন গুরু সোমদেবই ঠিক বলেছেন-_চুপ করে থাকলে চলবে না। 

সোমদেবের কথায় রাজশেখর উত্তোজত হয়ে ওঠেন । সোমদেবের ক্ষ্যাপামর সব কথা 
তান বলেন শঙ্খকে । অস্ত্র নেই, প্রস্তুতি নেই, কিছু নেই, অথচ তান রাজ্যগড়ার 
'উন্মাদ কল্পনায় বিভোর । তণরই পাগলামির জন্য সপর্ণা আজ স্মৃতিহারা বাকশস্ত 
বিহীন--মৌন-মক । 

শঙ্খ দত্ত বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুপণ্ণকে কথা বলানোর দায়ত্ব 'নজ হকম্ধে নিলেন । 


॥ ১৯ ॥ 
মামুদ শার অন্তরে অশান্তির তরগ্গ । কবম্ধ ফিরোজ আর রন্তমাখা সিংহাসন 
তাঁর রান্রের নিদ্রা হরণ করেছে । দিনে ন্রাস হয়ে দেখা দেয় হাজিপুরের মখদ;ম-ই-আলম 
'আ্ববং সাসারামের শের খাঁ। বাবরের বিরদ্ধে নসরৎশা এবং লোহানীদের নেতৃত্বে 
ঘাঁরা একাদন সঞ্ঘবদ্ধ হয়োছলেন, আজ তাঁরাই গড়ের সর্বনাশের জন্য মেতে উঠেছেন । 
.শের খাঁএর সঙ্গে হাত 'মালয়েছেন মখদ;ম । ফিরোজ হত্যাই এর অন্যতম কারণ । 


9৮ । পদসন্চার 


শেরের বিরুদ্ধে ষুখ্ধে লোহানী আর গৌড়ের হার হয়েছে। কুতুর্ খাঁ প্রাণ 'দয়েছে। 
মামুদের সৈন্য পরে মখদুমকে হত্যা করে গ্রাতশোধ নিলেও শের খাঁ এখনও গোঁড়ের 
ব্রাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । সাম্দরশ বাঈজী, নাচ-গান-সুরা-কোনাকছই মামুদকে 
শাস্তি দিতে পারে না। 

লোহানী জালাল খাঁ, এবং সেনাধাক্ষ ইব্রাহম খাঁর সঙ্গে এক বিশাল বাহিনাঁ 
পাঠিয়েছেন মামুদ” শেরের বিরদ্ধে স[রজগড়ে ৷ কয়েকাঁদন হয়ে গেল, তার ফলাফল না 
জানতে পারায় অতীব উদ্বিদ্ন 'তাঁন। তান খবর পেয়েছেন মখদুম মারা গেলেও তাঁর 
কোটি টাকার হীরা-মাণক্য শের খাঁকে দিয়ে গেছেন, যার জোরে শের এমনভাবে লড়তে 
পারছেন। 

এমন সময় আলফা হাসানী এসে সংবাদ দেন মামুদকে যে, গোয়ার শাসনকতরি দূত 
জজ আলকোকোরাদো গৌড়ে এসেছেন ন"খান জাহাজ নিয়ে ; তাতে আছে অস্র-শস্ত 
এবং ক্রীশ্চান পৈন্য । এদের সেনাপাঁত সিলভা মেঞ্জেস গৌড়ের সুলতানকে জানিয়েছেন 
যাঁদ দলবলসহ ডি মেলোকে তান এই মুহূতে” ম্যান্ত না দেন তা হলে চট্রগ্রামে রন্তের 
বন্যা বইবে এবং আগুন জবলবে। 

উজ্জীর এবং আলফা হাসানীর পরামর্শে মামুদ শেষ পর্যন্ত ক্রীশ্চান দূতকে বন্দী 
করে রাখতে আদেশ দিলেন- ভেবোঁচন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি । 


॥ ২০ ॥ 

রাজশেখর শেঠের বজরা রাজহাঁসের মতো ভেসে চলল । নগরের কাছাকাছি 
এখন তরা। শঙ্খদত্ত ভাবেন বাঁণজ্য বহর খুইয়ে এভাবে মাথানীচ্‌ করে তান 
দেশে ?যঘরে যেতে পারবেন না। সহপর্ণার ভাবলেশহীন মার্ততে প্রাণ প্রাতষ্ঠার ভার 
গ্রহণ করেছেন তান। সংপর্ণাকে ডাকেন, কথা বলতে মিনাত জানান । না বুঝেই 
হয়তো সংপর্ণা কখনও চোখ তুলে তাকায়-_কিদ্তু এী পন্তিই । 

সুপণ্ণ কাছে থেকেও দুল, অপ্রাপনীয়া। তাই হয়তো শঙ্খ দত্তের মন টানে । 
সুপর্ণাক তান 'ফারয়ে আনবেন । আপন করে নেবেন তাকে । 

গঙ্গাসাগর । কাঁপল মুনির ধ্যানপাবঘ্র ধন্য তার্থক্ষেত্ন। সগর রাজার ষাট 
হাজার মৃত পুত্র এখানে পুণ্যতোয়া জাহবীর স্পর্শে প্রাণ পেয়েছেন, ম্যান্তলাভ 
করেছিলেন । সেই পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র গগ্গাসাগরে এলেন রাজশেখর । 

এখানে ঘটল উত্তেজনাকর এক ঘটনা । শ্রীপুরের ছোট রানীর সন্তান বিসর্জন হবে। 
তারই উত্তেজনা, কোলাহল, বাজনাবাদ্য-ইত্যাদর মধ্যদিয়ে সেই করুণ ঘটনাই ঘটল । 
জয় মা গঙ্গা” ঢাকঢোল-কাঁসর আওয়াজ ; আর সন্তানহারা জননীর আর্তনাদ-মুচ্ছা, 
ইত্যাঁদ ইত্যাদ । পুজো দিয়ে আসতে গেলেন রাজশেখর | 


কথাবন্তু | ৪৯ 
ভোরের অধ্ধকার ভাল করে অপসা'রিত হওয়ার আগেই সংপর্গা খোলোর বাইয়ে এসে 
বসে। শঙ্খ দত্ত হতাশাপশীড়ত চিদ্তাজশীরত অবস্হায় বখন নিমঞ্ন এবং নৌকার 
অন্যান্য আরোহারা ধখন তথ্াঘোরে, ঠিক সেই মুহূর্তে সুরার" একটা তাঁক্ষ: চিৎকারে 
শঙ্খ ছংটে চলে আসেন তার পাশে । চোখে পড়ে এক বীভৎস দশা । জোয়ারের জল 
সরে গেছে ৷ গঙজকতটে পড়ে আছে একটি [শশুর ছিব মৃস্ড ৷ সুপার দেহখানি নৌকা 
থেকে জলে পড়ে যাওয়ার আগেই শঙ্খ দণ্ড তাকে জাঁড়য়ে ধরে । চার বছর পরে মৃপণরি 
কণ্ঠে এই প্রথম স্বর জাগল । 


॥ ২১ ॥ 

পশ্চিম সাগরের কূলে কূলে হীতহাসের তরঞ্গ খন আছড়ে পড়ছিল, ঝড়ে 
ধখন বিপদের সঙ্জেকেত, তখনও গোড় বঙ্গ 'নাশ্চ্ত দিদ্রায় কাল কাটাচ্ছে ; সগ্তগ্রাম 
তখনও আম-জজামকঠালের স্নিদ্ধ ছায়ায় স্বপ্ন রচনা করছে । মান্দিরে মান্দরে কাঁসর- 
ঘশ্টার ধ্বনি বা “যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত” শোনা যায়। ককিদ্তু ধরে 
ধশরে সেই ঝড় এঁগয়ে এল বাংলার দিকে । প্রথমে চট্রগ্রামে সামান্য একট: দোলা লাগল । 
ক্রমশঃ গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত, বাঙলার বুকের ভেতর সে ঝড় আছড়ে পড়ল। 
সষ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি গাড়লেন 'দিয়োগো রেবেলো । সাধারণ মানুষ তখনও বুঝতে পারল 
না যে, তারা যুগান্তরের এক সম্ধিলন্নে এসে দাঁড়িয়েছে । শুধু রাগুলাই বা কেন, এমন 
শক শুধন ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পূর্ব পৃথিবীর বাঁণজো পাশ্চাত্য শান্তর, মুতাহ-কণট 
প্রবেশ করল । দহটো আরব জাহাজ সপ্রগ্রামের বন্দরে প্রবেশ করতে যাঁচ্ছল, রেবেলোর 
কামান দেখেই তারা পালিয়ে বাঁচল । ক্লীশ্চান পতাকার গৌরব বাতাসে ঘোষিত হ'ল। 
এমন সময সংবাদ এলো রেবেলোর কাছে যে, গৌড়ের সুলতান মামদ শা ভাঁকে 
সসম্নানে আহবান জানিয়েছেন ।, 

ষ্ঠ ৃ সর ষ 

মেঞ্চোস উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন জর্জ আলকোকোরাদোর জনা । তাঁকে 
গৌড়ে পাঠিয়েছেন অনেকাঁদন হ'ল ॥ বন্দী হয়েছেন কিনা তিনি, সে খবর পাচ্ছেন না। 
অধৈর্ধ হয়ে ণকছ7 একটা করবার জন্য যখন 'তীন প্রন্তুত হচ্ছেন, এমন সময় জর্জ 
আলকোকোরাদো বন্দী অবচ্ছা থেকে কোনরুমে পালিয়ে এলেন তাঁর কাছে। মেজেসের 
কোধের আগুনে ঘৃতাহতি পড়ল । সলভান মামুদ শাকে আর রক্ষা করা বায় না। 

চট্রগ্রাম বন্দর থেকে যোজন দূরে সোমদেব আশ্রয় নিয়েছিলেন । বিগত বছর দুই 
ধরে 'তাঁন চারিদিকে পাগলের মতো ছ:টে বৌঁড়য়েছেন, লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, 
িষর্মপর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে আহবান জানিয়েছেন, 'বিস্তু কারুর কাছ থেকে এতটুকু 
সাড়া মেলে নি। তারা অবাক বিস্ময়ে শুনেছে বিদ্রোহের কথা; কিন্তু ভেবে পায় দি 
ধকসের [বঘ্লোহ, কার বিরদ্ধে বিদ্রোহ, কেস বিদ্রোহ ! মুসলমান আর হিন্দু-্তফাৎথ কী ? 

পদসন্টার--৪ 


&০ / পদসঞ্ার 


. তারা তো কেউ শত্রু নয়, প্রাতবেশী ভাই, বম্ধ। শেষে জনতার মধ্যে সোমদেবের 
বিরুদ্ধে একটা 'বিপরণত প্রাতীক্রয়া সৃষ্ট হয় ; তাঁকে তম্পক, পিশাচ মনে করে মারমূখ? 
হয়ে ওঠে । জনতার লাঠির ঘায়ে হয়তো গুড়িয়ে ষেতেন তান, এক বৃদ্ধ তাঁকে বাঁচান 
শেষ অবাধ । টু 

এইভাবে কখনও কোন বোদ্ধগ্রাম দেখে সোমদেবের মাথায় রন্তু ওঠে । কোন গ্রামে 
বৈষবদের খোল-করতাল বাজয়ে কীর্তন শুনে তাঁকে বাধ্য হয়ে কান চেপে পালিয়ে ষেতে 
হয় ॥ গ্রাম্য মানুষগুলোকে ক্ষমা করতে পারলেও নাগারক বা শহুরে ভঙ্বামীদের 
1তান ক্ষমা করতে পারেন না। ভুঙ্বামীদের মধ্যেও তাম্রিক যাঁরা তাঁরা বেশীরভাগ্গই 
বীরাচারী-সুরা আর নারাচর্টাই সার বলে জেনেছেন এবং তিল 'তিল করে নিজেদের 
ধ্বংস করে চলেছেন । এই অবচ্ছায় সোমদেব কাদের 'নয়ে যুদ্ধ করবেন? কে তাঁর 
সহায় হবে! ব্রাহ্মণ 2 সেই ব্রাহ্গণ আজ মরেছে । আঁগ্নহোন্লী ব্রাহ্মণ আজ কামাচারী । 

চমক ভাঙে সোমদেবের, প্রচণ্ড কামান গজনে। ভোরের আলো ছাঁড়য়ে পড়ার 
আগেই চট্টগ্রাম বন্দরে আগুনের রন্তরাগ দেখলেন তান । 

রা গা পি 0 

মেঞ্জেসের কোধ আর 'হংসার আগুন চট্টগ্রাম বন্দরকে বিধক্ত করতে জলে উঠেছে । 
ধংস হ'ল বাড়ীঘর, ধংস হ'ল মাম্দর-মসাঁজর ; চারদিকে আগুনের লোৌলহান শিখা । 
নবাবের কামান কয়েকবার প্রত্যুত্তর 'দিয়েই থেমে গেছে । আশ্নিগোলা বর্ষণে নবাবের 
সৈন্য ছ্রখান । মেঞজেসের আদেশে তিনশ” পতুগিিজ সৈন্য উন্মুস্ত তলোয়ার হাতে 
ঝাঁপয়ে পড়ল বন্দরের বুকের ওপর | নারশ-শিশু-বদ্ধ কেউ তলোয়ারের মুখে বাদ 
পড়ল না। 

এই সময় এসে পেশছালেন সোমদেব সেখানে-_সঞ্গীহীন, সহায়হীন, সম্বলহাঁন 
কিন্তু, তাতে কী! একাই ঝাঁপয়ে পড়লেন। আঁভজ্ঞ ও 'নপুণ আলকোকোরাদো 
সোমদেবের তরবারর আঘাত বাঁচিয়ে সজোরে নিজের তরবার সোমদেবের নাাভম.লে 
চুকিয়ে দিলেন । শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বাল 'দলেন সোমদেব মহাকালের কাছে । 


| || 

রাত দুই প্রহর । সল্লা ও নর্তকীর কামজ নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন 
মামুদ। তাঁর ভেতরে যে যন্ত্রণা দবারান্র কুরে কুরে খাচ্ছে, বিপদের বেড়াজাল থেকে 
মান্তর কোন আলো তান দেখতে পাচ্ছেন না, তারহ জন্য 'ঈনজেকে সর্বদা নারী ও 
স.রার কোলে সমর্পণ ফরে ভংলে থাকতে চান। িদ্তু তা হ'লনা। রাত দই প্রহরে 
সহসা উজীর সাহেব এসে হাজর | তীন সংবাদ দলেন ক্লী্চনেরা চত্রগ্রাম বন্দরে 
আগুন লাশিয়েছে-যুদ্ধ চলছে-নবাবের বহ* সৈন্য ধুলিশায় । সপ্তগ্রামের মুখ বম্ধ 
করে আছেন ক্র*গ্চান রেবেলো-কোন জাহাজ ঢুকতে পারছে নাঃ বেরঃতে পারছে না। 


কথাবল্তু / ৫১ 


£পর তাঁরা গৌড়ও আক্লমণ করতে পারেন । সঙগতান ক্লোধে-উত্তেজনায় প্রথমে বন্দণ 
পতুগণজরদের শিরশ্ছেদনের কথা বললেন । কিন্তু উজজীর তাঁকে বিরত করতে চাইলেন । 
এমন সময়, আলফাহাসানী এসে দুঃসংবাদ দিলেন । সরজগড়ের যুদ্ধে বাঙলার সৈন্যরা 
বিধ্ত হয়ে গেছে*। সেনাপাত ইব্লাহম খাঁ আর জামাল খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও 
নিহত হয়েছেন । শের খাঁ দুরন্তবেগে গৌড় আক্রমণের জন্য এাগয়ে আসছেন । 

সুলতানের ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত উঞ্জীর ও আলফাহাসানীর পরামশে 
[তান ক্রান্চানদের সঞ্চে সাঁম্ধ করতে রাজ হলেন । অতএব ডি মেলোকে ম্যান্ত দেওয়ার 
আদেশ 'দিতে হ'ল তাঁকে, এবং তাদের সাহাধ্য ভিক্ষা করতে হ'ল শেরের বিরুদ্ধে 
আসন্ন যুদ্ধে | 

১ লহ ন্‌ 

গৌড়ের সুলঅনের দরবারে পতুগশীজরা আবার এসে সার "দিয়ে দাঁড়ালেন_ড মেলো, 
আজেভেদা, রেবেলো, 'স্পশ্ডোলা, ডায়াস। উজীর, সুলতানের হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে 
জানালেন, বঙ্গের সুলতান গোয়ার মহামান্য ডিকুনহার সঞ্গে পাম্ধ ও শাদ্তি কামনা 
করছেন। বাণিজ্যের সনদ তান পর্তুগ্ীজদের দেবেন, এবং চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে 
ক্লীশ্চানদের কৃঠি নির্মাণেরও অনুমাত দেবেন। এতাঁদনে ভাস্কোন্ডা-গামার স্বগ্ন সফল 
হ'ল। 'ীতুগীজদের দীর্ঘকালের দ?ঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার রানি অবসান হ'ল, সোনার 
বাঙলার বুকে তাদের বাঁণজ্যলক্ষযীর ঘটস্থাপনা করে । শতে'র কথাটিও উজণীর বললেন । 
এর 'বানময়ে পত্তুগীজরা শের খাঁ-র বঙ্গ আক্রমণে সলতানকে সাব্রয় সহযোগিতা কর্ন । 

ডি মেলো রাজি হলেন সেই শর্তে এবং সনদে সই করলেন । সেই স্বাক্ষরের সঙ্গো 
সঙ্গেই মহাকালের পাণ্ডালাপতে একাট নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। পাশ্চাত্তয 
বাঁণজ্যলক্ষমীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বাঁণজ্যলক্ষয ভাগীরথীর জলে হারিয়ে 
গেলেন। 

| রা নং ঁ ০ | 

এরপর ইতিহাস। কেমন আশ্চর্য কৌশলে, তৎপরতায় এবং দক্ষতায় শের খাঁ 
গোড়ের দকে এগিয়ে এলেন; এবং তোলয়াগড়ীর যুষ্ধে পতুণগীজদের সহায়তায় 
সুলতানের দুভেপ্য প্রাতিরোধ ব্যবস্থা থাকলেও মামুদ শাতের লক্ষ টাকার সোনা 
উপঢোকন দিয়ে শের খাঁর সঞ্গে নতমস্তকে সাম্ধ করলেন। ডি মেলো তাঁকে নিষেধ 
করোছলেন, কিন্তু কানে নেন নন মামুদ। আমোদ-্ফৃর্তিঠতে আর সংরার স্রোতে 
গা-ভাসালেন তনি। 

কিন্তু ইতিহাসের রথ থেমে থাকে নি। ডি মেলোর ভাঁবষাম্বাণন মিথ্যা হয় নি। 
প্রভূত উপঢৌকনের অরে তানি তাঁর আফগান বাঁহনীকে আরও প.্ট করে পর বংসরেহ 
বাঙলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শান্ত স%য় করতে লাগলেন । 

এদকে চট্টগ্রামে এবং সপ্তগ্রামে নতুন সূধের আলোয় উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল 
পতুর্গীজদের দুটি বাঁণজ্য কুঠি। ্‌ 


&২/ পদসণ্টার 


২৩ ॥ 

ইতিহাসের একটা অঞ্ক শেষ হ'ল। সুচনা হ'ল নতুন অধ্যায়ের । সরস্বতার ঘহধবরণ 
জলে ক্রশচিহিত বিজ্রয় পতাকা উীঁড়য়ে তিনখান পতুগীজ জাহাজ ভাঁসছে। সপ্তগ্রামের 
বুকে সগোরবে দাঁড়িয়ে আছে। 
এদিকে ডি মেলোর ভাঁবব্যদ্বাণী সফল হ'ল । শের খাঁ বংসর ঘণরতে না ঘ;রতেই 
গৌড় আক্রমণ করলেন। হোসেনশাহী ৰংশের ওপর আঁভশাপের ছায়া ঘানয়ে এল। 
কুটোর মতো ভেসে গেলেন মামনদ শের খাঁর রণ-ঝড়ে। ভি কুনহার সাহায্য সময় মতো 
এসে পেণছায় নি। 

পরুতগীজদের নব অস্যুদয়কে বাঙলার বাঁণককুল সাধারণভাবেই মেনে নিল! 
কেউ বলল তাদের কাছে আরব, পর্তুগ্ণীজ দুই সমান ; কেউ কেউ বলল, পর্তুগীজদের 
সঙ্গে বাণিজ্যেই তাদের বেশী লাভ। কেউ কেউ আবার পতু্গীজদের মধ্যে আতিরিন্ত 
লোলুপতা ও উগ্রতার ছাবও দেখতে পান। 

রাজশেখরের বজরাখানি পত্্গণীজ জাহাজগুলির পাশ কাটিয়ে সপ্তগ্রামে ফিরল । 
পাঁচ বছর পরে ফিরলেন শঙ্খ দত্ত নিজ গৃহে-একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় । 

বৃদ্ধ ধনদত্ত সুপর্ণাকে গৃহলক্ষ্ী করে তুলে নিলেন । শঞ্খ সংপর্ণার ভাবলেশহীন 
মনাটকে নিজের 'দকে ফেরাবার সাধনায় নিয়োজত । কিন্তু প্রাণ প্রাতজ্ঠা করতে 
পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রেমের উষ্ণতা, প্রাণস্পন্দনে খখজে পান না তান সংপর্ণার 
মধ্যে । প্রশন জাগে, সংপণরি মন থেকে গঞ্জালোর স্মৃতি কি মুছে যাবে কোনদিন ? 
একই প্রন তাঁর নিজের সম্পকে” শম্পাকে কী তান ভলতে পারবেন কোনাদন ? 

খোল-করতাল কার্তনের সরে চমক ভাঙে শঞ্খের । তার গৃহেও এখন শ্রীচৈতন্য 
প্রবর্তিত প্রেমধর্ম নিজ সিংহাসন পেতে নিয়েছে । শঞ্খ গুরু সোমদেবকে বিস্মৃত হতে 
পারেন না সহজে । কিন্তু যুগের হাওয়ায় যুগধর্মের চরণেই শেষ পর্যন্ত মাথা নত 
করেন তান। যে বাঁণককুল এতাঁদন ছাগ-মেঘ-মহিষ নলি দিয়ে এসেছেন, আন্র তাঁদের 
অনেকেই উদ্ধারণ দত্তের মতো চৈতন্যের প্রেম ধর্মের স্পশে নতুন করে নিজেদের গড়ে 
তুলতে আরম্ভ করেছেন । শঙ্খও দরে দশীড়য়ে থাকতে পারলেন না। যংগের 
ভাবজোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দলেন। শ্রীচৈতন্যেরই জয় হ'ল । 

আরও ছ'মাস আতবাহত হয়ে যায়। ইতিহাসের অমোঘ গাঁতপথে বাগুলার ভাগ্য 
নিধরিত হয়, ঘার প্রভাব অলক্ষ্যে সমগ্র ভারতের ভাগ্যকেও জাঁড়য়ে ফেলে, ভাবষ/তের 
গর্ভে যার ফল 'নাহত । হুমায়,ন, শের শা, মামুদ শা, সামপায়ো--শান্ত আর কুটনশীতর 
পাশাখেলা । প্রাণ দিয়ে মামুদ শা তাঁর আভশপ্ত জীবন শেষ করেছেন । শেরের উদাত 
থাবা দিল্লীর 'দকেও-_হুমায়ূন তাই প্রন্ত । আর, এরই সুযোগে পাশ্চমী শান্ত একট, 
একট; করে তার বাঁণজ্যের ভিং পাকা করে নিচ্ছে । ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকাক"» 
নদনো-ড-কুনহা আর ড মেলোর আশা স্বস্ন-সাধনা বান্বে রূপ নিয়েছে। 


কথাবস্তু । ৬৩... 


শঙ্খ দত্তের জন্য অপেক্ষা করাছল শুধু একট,খান বদ্ময়। সংপর্ণার সঙ্গ! তার 
বয়ে হয়ে গেছে । কিন্তু সংপর্ণার অন্তর প্রেমের জাদ.স্পর্শে এখনও সংর হয়ে ওঠে 'ন, 
প্রাণ ছন্দ হয়ে ওঠে নি । হয়তো সেই কিশোরের নীল চোখ ও সোনালি চু এখনও তার 
মনের ওপর ছায়া ফেলে । সে নিজেও শম্পার ছায়া নিয়ে ক্লাম্ত। যতাঁদন না দুর 
সমুদ্রের নেশা-ধরা আহবান তার র্তে এসে পেশছায় ততদন হয়তো তাকে এই ভাবেই 
এক অপ্রেম জীবনের ছক রচনা করে চলতে হবে 

তবু সূপর্ণাকে পারপূর্ণভাবে জাগাবার চেম্টা করে শঙ্খ । নাশ্চত কিছু একটা 
করার জন্য [তান ছটফট করেন ॥ ভাবহীন ভাবনার মধ্যে ভেসে বেড়াতে থাকেন । এমন 
সময় এক প্রত্যুষে সুপর্ণা লঙ্জারাঙা মুখে কুণ্ঠার সঙ্চে তাঁকে ফিসাঁফস করে জানায় 
“আমাদের খোকা আসবে ।” 

শঞ্চেখর ?শরায় শিরায় রস্তের জোয়ারের কলগান শোনা গেল। সদ্পর্ণা বলেছে 
“আমাদের । তোমার আর আমার ।” সূপর্ণার পাষাণ দেহে এতাঁদনে প্রাণ প্রীতচ্ঠা হ'ল। 

সরস্বতী নদীর ধারে ব্রশ্চানদের বিরাট কৃঠি গড়ে উঠেছে । তার সামনেই গাজা । 
_ ধর্ম ও ব্যবসা । কাঠির ঘাটে একখান পর্ুগীজ জাহাজ-সেই জাহাজ থেকে নামছে 
একদল ব্রশশ্চান সন্ন্যাস ও সন্ব্যাসন । এদের মধো শখ সহসা আঁবওকার করেন 
শম্পাকে দেবতার ধন দেবতাই ফিরিয়ে নিয়েছেন । এক দেবতার মা্দরে ঘিন একদিন 
দেবদাসধ ছিলেন, আর এক দেবতার মাঁন্দরে ( গাজায় ) তানি তাঁর সোবকা-সন্ব্যাসনী । 

পর্তৃগীজদের কৃঠি থেকে কামান গর্জে উঠল ॥ সেই কামানের ধান ছাঁড়য়ে পড়ল 
পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দাক্ষণে। আর একটা ভয্মাবহ জাগ্রত স্বস্ে ব্দাঝ 
চমকে উঠল বাংলা দেশের তাঁতীরা ! ৃ 


তিন 
এতিহামসিক তথ্য ও উপাদান 


বাণাজ্যক বিষ্তার এবং শ্রীপ্টধর্মের প্রচার--প্রধানত এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেস্টর 
জন, পেরেস-্য-কোভিলহাও এবং পায়ভা গ্যাফনূসো বোরয়ে পড়োছিলেন অজানা 
সমুদ্রে, নতুন নতুন পথের সম্ধানে। সময়টা ১৪৮৭ প্রসস্টাব্দ বা কাছাকাঁছ কোন সময় । 
তাঁরা যান্রা করে নেপলস্‌, রোহডস্‌, আলেকজান্দ্রয়া এবং কায়রোয় উপনীত হন। 
কায়রো থেকে একটি মুর দলের সঙ্গে তাঁরা এডেন বন্দরে আসেন। এখানে তাঁরা 
ভারতের কালিকট বন্দরের এশবর্ষের খ্যাতর সংবাদ পান, এবং জানতে পারেন, 
কাঁলিকটের সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক সম্বন্ধ ম্থাপন করতে পারলে প্রভূত লাভজনক ব্যবসার 
তাঁরা করতে পারবেন । পায়ভা চলে গেলেন ইথিওপিয়ার দিকে, আর মুর ব্যবসাদারদের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের জাহাজে কোভিলহাও এলেন কাল্লানোরে । সেখান থেকে 
কাঁলকট, গোয়া, ওরমূজ, সোফালা পরত ঘুরতে ঘুরতে এলেন। কালকটে 'তাঁন 
দেখে গেলেন আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ এবং দারুচীনর অঢেল ব্যবসা-পন্ত্র । তিনি পত্গীজ 
সম্্াটকে ভারতে আগমনের পথের 'নদেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা জানান । 
কোভিলহাও-এর আঁভষান এই পর্য'ত । এর পর আর একবার 'তাঁন বারথলোমউ 'দিয়াজের 
নেত্ত্বাধীনে ভারতের উদ্দেশ্যে আভযানে এসেছিলেন বলে জানা যায় । সেবার সান্তারুজ 
বন্দর থেকে তাঁরা !ফরে যান । 

অতঃপর রাজা মনোএল-এর রাজত্বকাল । সম্ভবতঃ ১৪৯৫ প্রীস্টাব্দে তান পতগালের 
1সংহাসনে বসেন । তাঁরই সময়ে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা চারাঁট জাহাজ নিয়ে 
ভারতে আগমনের সমুদ্রপথ আঁবন্কারের অভিযানে বৌরয়ে পড়েন । উত্তমাশা অম্তরীপ 
(0879০ 0£ 0০০৫ 72076) ঘুরে ভাপ্কো-ডা-গামা মোম্বাপা মোজাম্বক এবং 
মৌলন্দে উপনীত হন । বেশ কিছুসংখ্যক পতর্চগীজের সাক্ষাৎ এখানে 'তান পান। 
অতঃপর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ভাচ্কো-ডা-গামা কালিকটে পেশছান । জনৈক মুর 
ভাস্কোর কোনো সহচরকে নাক বলোছলেন £: “4 100% ৮9100016, & 1805 
৬50100161 016111% 01 16198, 1216179 01 51059195 1! ০০; $101810 
09801 090৫ 001 108৮1176 0100810 908. 00 80 1101) 2 ০0910." 
( ৬৪5০০-98-0808 800. 1১18 90005850780. 0. 3850৩ 7) 08. ৬ 
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2. 53) অর্থাৎ মৃরের কথা থেকে কালিকটের এশ্র্যের আভাস পাওয়া গেল। 
জেনোয়াবাসী নিকোলাস ভি ক্যানৌরও কািকটের এরশ্বর্য-সমৃদ্ধর বর্ণনা 'দিয়েছেন। 
(সম্ভবতঃ ১৬০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে) “78181508110 5 ৪1005000016 
015 ৫130095616 0৮ 10116 10051 1600%/16 1011006 7). 7100091, 70108 
০0 7০700821. 8516 216. 10001) 06018201001 12৩ 00811, 8120 
2610091 2120 10017061008 00106: 090108100010198 [017 17081 1681015, 
101) 01007691001), £111891, ০10৮6, 117081150, 5918091-/0900 8100 ৪11 80118 
01 801065 ; 80195 01 8168 ৮৪11৩, 214 ৪০6৫. 7962.11$.” 

ভাস্কো-ডা-গামার কাঁলিকটে আসার এবং কালকটের সভার যে চিন্ন গ্রাতহাসিকগণ 
দিয়েছেন, তার 'নর্যাস হ'ল : কাঁলিকটের শাসনকর্তাকে পতুর্গীজগণ 4085011)", 
যার ইংরাজী উচ্চারণ হ'ল “9811011" বা 221001017,--নামে আভাহত করেছেন । 
[তান হিন্দু । শহরের বাইরে মর্মর প্রাসাদে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে তান বসব।স করেন । 
ছোটখাট ব্যবসায়ীরা তালপাতায় ছাওয়া কাঠের বাড়ীতে বাস করতেন । কিছু কিছু 
প্রন্তর-নামত প্রাসাদও ছিল । দুটি মসাঁজদও ছিল মোপলা বাঁণকদের । এখানকার 
সামহদ্ূুক বাণিজা জামোটরনের সদয় সম্মতিতে এই মোপলা বাণকদেরই 'নিয়ন্ণে ছিল। 

যাহোক, ভাস্কো-ডা-গামা নগরপাল বা কোন প্রভাবশালী ব্যান্তর সহায়তায় 
অনচরবর্গসহ জামোরনের রাজসভায় আসেন । কিন্তু প্রবেশ দবারেই প্রচণ্ড ভিড়ের 
জন্যই সম্ভবতঃ ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়ে যায়। কে জি, জয়নে বলেছেন : 
/৯061 8 8০016 ৪1 076 021806 29163, 111 ৮/10101) 10016 ১০16 111781)62- 
[01160 2110 ৪০18.] 10611 1101)0120----: 

সবুজ ভেলভেটের গদীর ওপর বসেছিলেন জামোরন। তাঁর মাথার ওপর 
অলঙ্কৃত চ্দ্রাতপ, বাঁ হাতে বিশাল এক সোনার 'পকদান (82160013)। সোনার 
পানপান্র থেকে জনৈক ভৃত/; তাঁকে পান দিচ্ছে । ভাস্কো তার সামনে নজরানা-স্বরূপ 
মেলে ধরলেন প্রবালের ছড়া, তেলের শাশ (০8818 ০0£ 011 ), মৃখহাত ধোয়ার পান্র-- 
এই জাতশয় সামান্য কিছু সামগ্রী । ভাস্কো রাজাকে সম্ভাষণ জানালেন, এবং 
মানোএলের পন্ণও দিলেন । আরব দোভাষী তা পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন । ভাস্কো 
জামোরনের অভ্যর্থনা এবং ব্যবসায়ের অনুমাতও পেলেন । 

কিন্তু আরবের মুসলমান বাণকদের মনে এই পত্ীজদের প্রাত ছিল নিদারুণ ঘূণা, 
তাঁদের হাতে পর্তুগীজ বাঁণকেরা প্রায়ই লাঞ্ছত, নিগৃহীত হতেন। পত্গীঁজদের 
ব্যবসায়ে নানাপ্রকারের প্রাতবম্ধকতাও তাঁরা সষ্ট করতেন। রাজার সশস্ত্র প্রহরাঁ 
তাই এই 'বিদেশীয়গণের ওপর দৃষ্টি রাখত £ “1055 সত 9৪8001750৪6 21812 
65 8178650 £08108--2  0:608110101 2111081 061021181% 11116506৫ 6০ 
860016 0160) 2010 10168081101 05 115 70 159,077108,021) 0120618, ড/100 
8781 086209,0100819 ৬/1)506৬৩1 01)65 0066 2 70:000806580.1, 


৬৬ / প্ঘসঞ্জার 


এঁদকে শুল্ক বাকি পড়ার অজুহাতে নগরপাল পণ্যসামগ্রী সমেত কিছুসংখ্যক 
পতুগণজকে বন্দী করলেন ; এবং রাজাকে জানালেন যে, শুক বাবদ তাদের কান 
থেকে পাওনা 600 /6180118 অর্থৎ ২২৩ পাউন্ড । ভাস্কো প্রাতশোধ নিলেন ১৮ 
জন হিম্দুকে তাঁর জাহাজে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে । পরে একটা মীমাংসা হলে, বদ্দী 
বানময় ক'রে ভাস্কো ফিরে যান। পাঁচজন হিন্দ বন্দীকে তিনি নাক মস্ত দেন ন। 

পেড্রো আলভারেস কাবতালের নেতৃত্বাধীনে ১৫০০ প্রাস্টাব্দে আর একদল পতু“গীজ 
ভারতে আসেন । তখন মনোএলের নাত ছিল : “77115005171 ৮10) 005 
“01011501805, ৮21 5100 016 40018 : 111656 ৮/616 00 06 016 ৬/80০0- 
0108 01 [১0710920936 7009110 11) 1105 8588. কার্রাল এসোছলেন গশাক্ষত 
গোলন্দাজজ বাহন”, পাদ্রী ও বাঁণকের একটি দল নিয়ে । পণ্য কেনা-বেচা হবে রাজা 
মনোএলের নামেই-এরূপ আদেশ 'ছিল দলের প্রাত । এবং ইত্যবসরেই পতুগাল 
সম্রাট তাঁর উপাধি ঘোষণা করেছেন : ঢ0178, 65 015 01805 ০? 0০9৫, 0? 
৮01001881 8170 01 005 /১1£81%68, 0011) 010 [1015 58106 [106 99৪ 212৫ 
১০১০17৫ 1 11) 4৯108) 1,010 01 0011)62, 8100 01 (186 00170101951, ২ ৪৬189- 
11019, 2100 00101776106 01120101019, 4১18018, চ১০1818, 8170 20019” তাই 
কাব্রালকে তান পাঠিয়েছিলেন ভ্রমণকারী ছিসেবে নয়, 'বিজেতা হিসেবে 2 08151 
10110861£ ৬0100 (0101) 1101 ৪$ 817 2%01016] ০0৮ 8$ ৪ ০0100191091.-"" 

কাব্রাল কাঁলকটে জামোরিনের অনুমাত পেলেন বাঁিজ্যকৃঠি নির্মাণের । কিদ্তু 
কিছুদিনের মধ্যেই মুসলমান বাঁণকদের এবং জনতার যৌথ আক্মণে পত্গীঁজদের সে 
বাঁণজ্যকৃঠি ধ্বালসাৎ হ'ল। কারাল প্রাতশোধ নিতে ছাড়লেন না। তাঁর কামানের 
গোলায় কাঠের বাড়ীগ্াল আগুনে পুড়ে গেল। কাব্রাল পালয়ে গেলেন কোচিনের 
মালাবার বন্দরে । সেখানে হিন্দু রাজা তাঁকে দ্বিতীয় বাণজ্যকুঠি স্থাপনের অনমাত 
দিলেন । ১৫০১ খ্রীস্টাব্বে কাব্রাল ফরে গেলেন পত্্গালে । এবং ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে 
ভাস্কো-ডা-গামা "দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণ করলেন । সেবারের একাট রোমহর্ষক ঘটনার 
এর"প বর্ণনা দিয়েছেন এ্রাত্যাসক জয়নে : 5৪1 005 1৮০12981 009850 1106 
8960 ০৮০:1)90190 & 19186 ৫110৮ 7091160 115 “11611, ৮/10101) ৮128 
ট111)61708 ৪ ০:0৮ 01 11751)9107176081) 1011£111)3 1)01705 11010) 1+16002. 
1.010655 06০12195 0081 006 ৮৮58108 00 00210 ৮0010 178৮6 809064 10 
18103010 ৩৬619 (01111580121 5190 11) “006 1011780010) 01 1762.) 2074 5৮০11 
(061) (0 1685 2 15217050106 179121005. 90 1106 ০%/11618 1600560 10 
91610 0 00016 01981) ৪ 0161)6 01 01)611 1101)65, 800 50 117001760 (06 
180 ০01 10. ৬৪8০০, | 2 ৮110 200 17)09৮1176 10888860, 1,063 
66801/055$ 00৬ 0156 7১010020956 11160 005 71511? ৪8300 63520 80০০৫ ০% 
(0 %809% 061 0810, 109601583 01 11)5 00090 11010178260 006 01521108 
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৫6010, 150101178 81 03511 0801558 110 ৬0 ৪00691 001 1১109.” 

এ সংবাদ জামোরনের কাছেও পেশছোছিল। ভাস্কো যখন কালিকটে জাহাজ নোঙর 
করলেন, তখন জামোরিন তাঁর সঙ্গে সম্ধি করার প্রস্তাব পাঠালেন (৩০শে অক্লোবর, 
১৬০২ শ্রীঃ)। কিন্তু ভাদ্কো সে প্রস্তাব ঘ্‌ণাভরে প্রত্যাখ্যান করে জানালেন, তাঁর 
রাজা মনোএল তালগাছ দিয়ে জামোরনের মতো রাজার রাঙ্জস্ব চালাতে পারেন । ভাক্কো 
দাবী করলেন কাঁলিকট থেকে প্রাতাঁট মুসলমানকে দ:র করে দিতে হবে । এবং তাঁর এই 
উদ্ধত আদেশকে ভীতপ্রদ করে তুলতে বন্দরস্থ ষে জাহাজ ও নৌকা পেলেন সেগ:ীল 
বিনঘ্ট করলেন এবং যেসব বাঁণক ও জেলেদের পেলেন তাদের সকলকে ফাঁসিতে 
ঝোলালেন । তারপর--”7106 05805, 1781008, 2170 1690 01 00656 010 108108165 
০16 01012 00 07 2100. 00176 11700 ৪ 6০92৮ ৬1101) 81109%60 0০ ৫110 
8811016, 06211105 81) 29010011506 116555266 ৮/1100515 110 /১18010, 00168 
৫24 (01780 076 [0188155 1650901010)61)090 01)5 92170811009 109106 ০0৫19 
01 0115 86৮০:6 101618015.” বোমা-গোলাবারূদে বিধবন্ত হ'ল কাটিকট। 
শহরটায় রস্তের স্রোত আর ভস্মের ভ্ত:প রেখে বিদায় নিলেন 'ডি. ভাস্কো । 

ধীরে ধীরে ভারতের দাঁক্ষণে ও পাচ্চমে পত্গীঁজরা রাজ্য স্থাপন করেছে । ছৃর্গ ও 
কুঠি নিমা্ণ করেছে । ডি. আলামডা ভারতের প্রথম পর্তুগীজ গভর্নর ১৫০৫ শ্রীস্টাব্দে 
লিসবোঁয়া থেকে ভারতে এসেছেন। তিনি যুদ্ধের পথ ত্যাগ করে শাচ্তির পথে 
প্রীতাম্ঠত রাজ্যের বিস্তার চেয়েছেন । তাঁর পরে গভর্নর হয়ে ভারতে এসেছেন 
আলবুকাক' । 

১৫১ শ্রীস্টাব্দে আলব:কার্ক সম্ভবতঃ প্রথম ইউরোপীয় যান প্রাচ্যে সাম্মাজ্য 
প্রাতষ্ার ্বগ্নকে বান্তবায়ত করার ভিত্তি স্থাপন করোছলেন তিনাঁট অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
জায়গা আধকার করে : (৯) মালাককা-ভারত ও চীনে বাণিজ্য করার প্রধান ঘাঁটি ; 
€২) ওরমৃজ-প্রাচ্যের বাঁণজ্যতরী পারস্য হয়ে ইউরোপে যাতায়াত করার কেন্দ্র ; এবং 
(৩) মালাবার উপকূলে গোয়া- এখানে আরব, মৌলন্দ, সোফালাঃ কাদ্বে, বাঙলা, পেগ 
এবং শ্যাম, জাভা, মালাক্কা, পারস্য চীন, এমন কি আমোরকার ব্যবসায়ীরা পর্ধশ্ত 
বাঁণজোর জন্য সমবেত হয় ; এবং এখানেই পরবতাঁকালে পর্তুগীজগণ তাঁদের শহর 
ও শঙ্ত ঘাঁট নি্যাণ করেন । এভাবে ক্রমে ক্রমে পত্গীজগণ প্রাচ্য জিব্রালটার থেকে 
আবাসিনিয়া, ওরমংজ থেকে মালাবার-_তাদের বাাজ্যক প্রভুত্ব চ্াপন করে ফেলে। 

১৫১০ শ্রাস্টাব্দে গোয়া পত্গীজ আঁধকারে আসে । ১৫১৭ শ্রাস্টাব্দে চীনের 
ক্যম্টনে এবং শাং চোয়ান ও লিঙ্গপোতে পত্ুগীঁজরা পাকাপাকি বসবাস শুরু করে। 
এ বৎসর থেকেই তারা বাঙলার সঙ্গে বাঁণাজ্যক যোগাযোগের চেষ্টা করে । ১৬১৮ 
প্রস্টাব্দে শ্রীলঙ্কায় দূর্গ নিমা্ণ করে এবং এতদঅঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গো একাঁটি 
শাশ্তি চা সম্পাদত হয় | 

তৃতীয় ডোম জোয়াওএর রান্্স্বকাল ( ১৬২১-০৭ গ্রীস্টাঙ্দে ) থেকে প্রাচ্য 


&৮ / পদপণ্ঠার 


পত:গাঁজদের শহর প্রাতষ্ঠা ও বসবাস চেঞ্টা জোরদার করা হয়। করমণ্ডল উপকূলে 
মর়লাপরে সেম্ট থোমে, নেগাপত্তম এবং জাফলাপত্তম-শহরগ্‌লির প্রাতিষ্ঠা হয়। 
পতগীজগণ ক্রমশঃ উত্তর উপকূলের অণ্টলগালতে, সিংহলে এবং অনন্ত ভুত বস্তার 
করতে থাকে । 

মাত পণ্টাশ বছরের মধ্যেই প্রাচ্যের বাণিজ্যলক্ষণী ক্ষুদ্র পতগীজ জাতিকে গ্রভূত 
অর্থ এবং অকল্পনীয় ক্ষমতার শিখরে তুলে দিয়োছল । এবং প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে 
এই খ্যাত ও প্রাতপাত্ত তাদের ছিল । অবশ্য বাঁণজ্য সঞ্জাত অপারিমেয় অর্থ এবং ক্ষমতা 
ও প্রতিপাত্ত লাভ করতে তাদের অনেক রন্তু ঝরাতে হয়েছে, লাঞ্থনা-অত্যাচার সহ্য করতে 
হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে, ক্ষয়ক্ষাতিও বড় কম স্বীকার ক্রতে হয় নি। তারা এখানে 
একটা দুর্গ নিমাঁণ করেছে, কী ওখানে দুটো কাঠ নিমণি করেছে বললে কিছুই বলা 
হল না। ঠিক এই কথাটাই এ্রাতহাঁসক ক্যাম্পোস বলেছেন £ “০ 889 1038 £& 
001 ৮828 00111 10 00177701701 08017819008, 200 008. ৬912 ০81900150 
15 9859 01001181), [6 15 01770010, 1109৬6৮9100 1591126 1721 3901161095 
1 00081150.” এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ ও ডাচগণ যেপ্প্রাচযে বাঁণজ্য 
বস্তার করেছিলেন সে-প্রাচ্য অনেকখাণনই পারবার্তত এবং সহজতর হয়ে গিয়োছল ; 
পতু“গণীজরা অনেক রন্তু দান কবে, অনেক ক্ষয়ক্ষাতর মধ্য দিয়ে সেই পথ তোর করোছল। 
তারা যখন ভারতে গ্রথম পদার্পণ কবে তখন ভারতের বাণিজ্যে ছল মুর ও মোপুলা 
বাঁণকদের একাধপত্য । 

ভারতের দাক্ষণ ও পাঁণ্চমে প্রভৃত্ব হ্থাপনের পর পর্তুগ্ণীজগণ বাঙলার দিকে মন 
দেয়। ভারতে ও ভারতের বাইরে ব্যবসা-্বাণজ্য করতে গিয়ে ইত্যবসরেই তারা 
“বেজ্গালা'র বাঁণজ্যখ্যাতিন কথা শুনৌছল। “বেগগালা” সোনার দেশ, ভারতের 
প্যারাডাইস । এখানকার এশবর্ধ ও সমাদ্ধি স্বপ্নই বুঝি সম্ভব । বাঙলার উদ্দেশ্যে 
একের পর এক যখন পর্তুগীজ আঁভযানগীল পাঁরচালত হাচ্ছল, তখন বাঙলায় স্বাধীন 
লোদণী বংশণয় রাজাগণ রাজত্ব করাছলেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তয়ার খিলজীর 
উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতা অস্বাকার করে এহ লোদী রাজাগণ স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমত। 
গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সৈয়দ হুসেন শাহ ছিলেন বাঙলার সবচেয়ে শান্তশালী 
স্বাধীন সুলতান । গোঁড় ছিল তাঁর রাজধানী । মোঘল আমলে হিন্দৃস্থানের রাজধানী 
যেমন ছিল 'দিল্লী-এ*বর্ষে, জাঁকজমকে, ভোগ-বিলাসতায়, সমৃদ্ধিতে বাঙলার 
রাজধানী গৌড়ের খ্যাত ও প্রাতপাত্ত ছিল তদ্রুপ । বাবসা-বাণজ্য, জাঁকজমকে, 
এশবর্ষে গৌড়বঞ্ছগের তখন রমরমা । ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেরখাঁ ষতাঁদন না বাঙলা 
আঁকার করে নেন, ততাঁদন গৌড় ছিল স্বাধীন সুলতান-শাসত | বাঙলায় হিম্দু 
সংখ্য।গারদ্ঠ হওয়া সত্তেও সংখ্যা-লাঘষ্ঠ মূলসলমানগগ্ কর্তৃক তারা সবদীর্ঘ ৩০০ 
বসব ধরে শ।সত হয়ে আসছে ।* পতুগীজগণ বাঙলায় পদস্ছাপনা করে শাম্তাগ্রয়, 


* ১১৬ ইীস্টানদে বাঙলার স্বাধীন রাজ? লক্ষণ সেন তুর্কী মুমলমানদের ছাতে পরাজিত হন । 


এরাত্হাসিক তথ্য ও উপাদান । ৪৯, 


সহজ-সরল জাবনধাপনে অভান্ত বাঙালীদের এই প্রকতাট সম্ভবতঃ অনুধাবন করে- 
দছিলেন। তার সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন বিদেশী ম.সলমান বাঁণকদের প্রাত, এবং 
মুসলমান শাসনের প্রাতি সাধারণ বাঙালীর মনের কোণায় রয়েছে চাপা ক্ষোভ। তাদের 
বীরত্বেরও অভাব নেই। সুযোগ উপাচ্থিত হলে হয়তো তারা এই মুসলমান বাণিকদের ও' 
শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ধধারণ করতে দ্বিধা করবে না। বাঙালীর সাধারণ মানুষের 
সম্পকে কাযাম্পোস আরও লিখেছেন, “৮9৪০5001] 9% ৫1500510102, ৫001৩. 
810 58$9 £01108, 005 70501916 ০1 360881 ৮/61৩ ৪৫0] 155156 00 0115, 
(01516 1015 20 20021601001 ০0169106 ৬100 86517180161] 1105101৩8 
00 [121)7160 01011 210 ৬111019 01 (1611 ৮1165 [010060190 [01%, 
091০6 117 [1917 01091816160 56011810910, 800 2151) 0০ 09010070801, 10৩. 
90107891665 9/515 15805 (09 11865 8291175000০ 1%101)81777)60975 200 
10112 ৮100 006 105৮7 6010092 90100615 85 1255 ৫1 ৬/1)61) 990850190. 
00185168 00170119160. 99100%/10 20 0:91 016 1711)005 (09 ৫9116 


৪] (0 10170 ০৬51 11001 11) (10০ 18750. 
পতুগ্গীজ এ্রীতিহাঁসক 1706 887108 বাঙালী জাত সম্পকে মন্তব্য করেছেন : 

“018৩ 060015 1798001181 00 009 18100 01 73911591, ৪16 1008019% 1710000, 
৬/5810 111 (61511011056 6০ 00৩ [0050 10911010008 2110 (16201891003 11) (৩ 
%/1)016 12980 ; $0 11120 10 1010116 8. 10910 21051136165 1615 6180881) (০. 
825 176 1 2 960£818.--ক্যাম্পোস অবশ্য বলেছেন যে, [05 981705 ভুল 
করেছেন, 861085191 শব্দাটকে শুধুমান্র 'হন্দ: মনে করে। তাঁর মতে বাঙলায় 
যারা বাস করে তারাই “86088195' ; সেই অর্থে হিন্দ; এবং মুসলমান উভয়েই । 
[বিশেষতঃ বাঙলার মুসলমান শাসকগণ, যাঁরা পত্শগীজদের প্রথম আভবানগল 
নানারুপ ছলনায়» নিজ্ঞুরতায় ও প্রতারণায় ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছেন । 

পতগীজগণ যখন বঙ্গে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন চট্রগ্রাম ছিল বাঙলা প্রধান 
বন্দর এবং রাজধানী, গৌড়বঙ্গে প্রবেশের প্রধান পথ । এই বাঙলার ভৌগোলিক 
অবস্থানও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মেঘনার মৃখেই বদ্দরাট । নদীর সহজ নাব্যতা 
বাঁণজোর পক্ষে অনুকূল । মেঘনা ছিল গৌড়ে যাবার প্রধান জলপথ ; দ্বিতীয় পথ 
হুগলি দিয়ে। গৌড়ের পতনের পর চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পায়। তখন 
বাণজ্য পাঁরচালত হয় সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের দিকে । বঙ্গদেশের রাজাদের মধ্যে 
( আরাকান ও ন্রিপুরা ) চট্টগ্রামে প্রভূত্ব স্থাপন নিয়ে প্রায়ই যুদ্ধীবরোধ দেখা দিত। 
সপ্তগ্রাম আত প্রাচীনকাল থেকেই পাঁশচম বঙ্গের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। 
হুগাঁলি নদশর শাখা সরস্বতী নদশর তারে এই বন্দরাঁট অবশ্ছিত । হুমায়ুন, শেরশাহ্‌, 
শাহজাহান, প্রভৃতি মোঘল সম্রাটগণ এশ্রর্ষের লোভে বারে বারে বঙ্গে আভয়ান 
করেছেন। বঙ্গদেশ নদণীজপমালা শোভিত ॥। এই নদশর জাল জলদস ও পতর্গীজ 


৬০ / পদসঞ্ঠার 


প্রম্খ বিদেশীয়গণের দাক্ষণবঙ্গে যথেচ্ছ প্রবেশের সুগমপথ । বঙ্গদেশ তাদের সহজ, 
হানার 'শকার হয়েছে। তারা নার্ববাদে লুটপাট করেছে এবং নদী ও সমুদ্রপথে 
অম্তর্ধনি করেছে । 

গ্রাম দিয়েই পত,গীজগণ একাঁদন বাঙলায় প্রবেশ করোছলেন। টট্টুগ্রামকে তাঁরা 
বলতেন ৮০:০০ 01806" বা বড় (প্রধান ) বন্দর এবং সপ্তগ্রামকে বলতেন “৮০1০ 
7৩০০০" বা ছোট বন্দর । 

বাঙলার সমন্ধ জন্বম্ধেও পর্তজগীজগণ ছিলেন উচ্চভাষ। ভাস্কো-ডা-গামা 
১৪৯৮ শ্রীস্টাব্দে বাঙলার এ*বর্য ও ব্যবসা-বাঁণজ্যের জনশ্রাত থেকে এক উদ্জবল চিন্ত 
নিয়ে গিয়োছলেন । তুলাজাত সম্দর অথচ সন্ভা বস্ত্াঁদ, প্রভূত রূপো” ধানএাম প্রভাতি 

অর্থকরশ খাদ্যফসলের কথা িখোঁছলেন তাঁর বিবরণীতে । আলব্দকার্ক, রাজ্জা 
'মনোএলফে মাঝে মাঝেই লিখে জানয়োছলেন, এখানে লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার কথা--এদেশের সঙ্গে সম্পক স্থাপনের কথা । পরে বাঁণাজ্যক সম্পক চ্ছাপন করে 
পতূুগণজগণের ধারণা হয়োছল “9/1)80 & 1001716 01 ৮6810) 0069 1080 0001). 
মোঘলগণ বঙ্গকে “ভারতের ইন্দ্রলোক' মনে করতেন । 

বঙ্গে পতগাঁজ-পদস্থাপনা একাঁদনে সম্ভব হয় 'নি। এর দিছনে বহু আভিযান দুঃখ 
ব্য্থতা-বণুনার ইত্হাস রয়ে গেছে । জোয়াও ডি-সলাভরার আগে কোয়েলহো প্রমূখ 
দু'একজন পতুগীজ বাঙলায় বন্দরে পদার্পণ করেছেন । পত্গীজ গভর্নর লোপো 
সোরেস ডি-অলবেগারিয়া সিংহল জয় করে দুর্গ মণি করেছেন, রাজাকে করদানে 
বাধ্য করেছেন, এবং সঙ্গে নিয়ে গেছেন প্রভূত রত্বরাজ ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী । কিন্তু 
বঙ্গে তান যে আভযান প্রেরণ করোছলেন তা সফল হয় 'ন। 'সলাভরা চট্টগ্রামে পৌছে 
কোয়েলহোর সাক্ষাৎ পান। সলাভরাকে গন্প্তচর সন্দেহে যখন বন্দশ করার চক্কাম্ত চলে, 
তখন হতাশ হয়ে গতি সিংহলে ফিরে এসে দুর্গের ভার গ্রহণ করেন । সময়টা ১৫১৭- 
১৮ খ্রীষ্টাব্দ বা, তার কাছাকাছি । 'সলাভরা অবশ্য একটা কাজ করতে পেরেছিলেন। 
প্রাতবছর একাঁট করে পত্গীজ বাঁণিজ্যজাহাজ আসার সম্মতি তান নাক বাজার কাছ 
থেকে আদায় করেছিলেন | সেই সূত্র ধরেই লোপো ভাজ মম্পায়ো, র্যভাজ পৌররাকে 
১৫২৬ খ্ীস্টাব্দে বাঙলায় প্রেরণ করেন । চট্টগ্রামে এসে পোররার চোখে পড়ে শিহাবুদ্দীন 
নামে জনৈক পারস্য ধনী ব্যবসায়ীর পতূঞগীজ জাহাঞ্জের ঢঙের একটি বাঁণজাভরা 
জাহাঞ্জ। পোঁররা মলে করেন, দূরাঁভসাম্ধ করেই 'শিহাবুদ্দধন এরূপ জাহাজ নির্মাণ 
কারয়েছেন ; যাতে এরূপ জাহাজে করে লুটতরাজ করে অপকর্মের দায়ভার অনায়াসেই 

পত্গখঞ্জ স্কম্ধে চাঁপয়ে দেওয়া যাবে । তাই তান কালক্ষেপ না করে বাণিজ্যসম্ভার 
'সহ জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করে নেন। দু'বছর পরে এই ঘটনাটর সূত্র ধরেই মার্ট'ম 
আযফন্‌-সো, ডি-মেলো বন্দীদশা থেকে মটান্তর আলো দেখোছলেন। 

১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে ড মেলো বঞ্গের উপকূলে আশ্চর্যজনকভাবে উপ্নণত হয়োছলেন। 
কলম্বো থেকে ফিরাছলেন ক্যাপ্টেন ডি মেলো, সঞ্চগে আরও দ.ট জাহাজ । পথে ভীষণ 


প্রীতহাদক তথ্য ও উপাদান'/ ৬১ 


ঝড়-বঞ্ধায় তাঁর জাহাজখান বিচ্ছি্ব হয়ে নেগামেল দ্বীপের বালর চড়ায় এসে আটকা 
পড়ে। কয়েকজন জেলে এখান থেকে তাঁকে সঙ্গীসাথীসহ উদ্ধার করে চট্টগ্রামে নিয়ে 
যাওয়ার নাম করে চাকারয়ার রাজসভায় নিয়ে আসে । তখন চাকারিয়ার রাজা ছিলেন 
খুদাবক্। খান। খুদাবক্স বঙ্গের শেষ স্বাধীন স্মলতান তৃতীয় মামুদশাহশএর অনুগত 
ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে প্রাতবেশশ কোন সামম্তরাজের যং.প্ধ-মারামার চলছিল । 
এমতাবন্থায় পতুঞ্গীজগণ তাঁর সভায় এলে, তিনি মযান্তর আশ্বাসের বিনিময়ে তাদের 
সাহায্যে যুদ্ধ জয় করেন । কিম্তু পরে মুক্তি দতে অস্বীকার করেন । “7069 ৬০, 
00: 181] 00৩ ৮10601% 001 81 001) 10651105 1018 01010186106 (10108 ) 
11001150106 00510 10 1015 ০10 06 5015, 81018050020. ৪. 1161 ৯1)101), 
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এাঁদকে ডি মেলোর সঙ্গে আরও যে দুটি জাহাজ ছিল, সে দুটি কিছুকাল পরে 
চাকারয়ায় এসে পেশছায় । একটির নেতা, মেশ্ডস ভ্যাসকনসেলস, এবং অপরটির নেত 
ছিলেন জোয়াত্ত কোয়েলহো । এই ক্যাপ্টেনম্বয় ডি মেলোর সগ্গণর সংবাদ পেকে 
রাজসভায় আসেন বম্ধুর মুল্তির চেষ্টায় । তাঁদের জাহাজের বাঁণিজাসম্ভারের বিনিময়ে 
ডি মেলোর মাস্তি যাচঞা করেন | কিম্তু খুদাবক্সের দাবীর পারমাণ ছিল আরও অনেক, 
যা তাঁদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। কাজেই তাঁদের ভিন্ন পথের সম্খান করতে হয় । 
ক্যাপ্টেনদ্বয় সেখানকার প্রভাবশালী ব্যান্তর সঙ্গে যড়যন্ত্র করে ডি মেলো এবং তাঁর 
অনূচরদের কারাম্তরাল থেকে পালাবার ব্যব্থা করেন; কিন্তু অও ব্যর্থ হয়ে যায় এক 
করুণ ঘটনায় । সেখানকার ত্রাক্ষণের নাকি প্রতিজ্ঞা ছিল, মহামায়া কালিকার চরণে 
পর্তুগীজ রস্তের অর্থ দানের । কারাপ্রাীর লগ্ঘন করে ডি মেলোর ভ্রাতুষ্পদত্র তরুণ 
গঞ্জালো, যার সুন্দর নবীন মুখে *মশ্রুও দেখা দেয় নি-বোরয়ে আসে এবং গ্থানশয় 
লোকের হাতে ধরা পড়ে যায়। ্রান্দমণেরা তাকে কাগলকার বেদশমূলে বাল দেন। নানা 
গ্রন্হে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে । ক্যাম্পোসও ঘটনাটর উল্লেখ করেছেন £ “706 0180) 
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গোয়ারপত্তগীঁজ গভর্নর তখন নদনোশড-কুনৃহা । দমন ও দিউ-এ দুগ্গনর্মাণে 
1তাঁন বাস্ত থাকলেও বাঙলায় বাঁণজ্য করার স্বপ্ন দেখাছলেন বহযাদন ধরেই । অনেক- 
প্ুল আঁভযষানও তিনি ইত্যবসরে বাঙলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এমন সময় 
খাজা শিহাব্দ্দীন এসে তাঁকে জানালেন তাঁর জাহাজ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার ঘটনা ।. 
'ভি মেলোর বন্দীদশার কথাও জানালেন তান । ডি ক্‌ন্হাকে শিহাবৃদ্দীন আশ্বাস 
দদলেন, পর্তগীজরা যাঁদ বাঁণজ্যসদ্ভারসহ তাঁর জাহাজটি. তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন 
বে ৩০০০ ক্রুজাডোর 'বানময়ে বন্দী ডি মেলোকে তান মস্ত করবেন। 

_ শিহাবুন্দীন তাঁর জাহাজখানি ফেরত পের্মোছলেন এবং নিজ প্রাতশ্রুতিও পালন, 


৬২। পদসগ্চার 


করেছিলেন । ডি মেলো মস্তি পেয়ে গোয়ায় চলে আসেন । শিহাবুদ্দীনও পতর্দগীজ- 
দের একজন বড় বন্ধু হয়ে ওঠেন । এটা ১৬২৯ প্রাগ্টাব্দের কথা । বান্তগত সাহায্যের 
বানময়ে বাঙলায় বাঁণজ্যাধকার ও দুরগ্গীনর্মাণের আঁধকার লাভের ব্যবস্থা করে দেবেন 
বলেও শিহাব্দ্দীন ডি কুন্হাকে আশ্বাস দিয়োছেলেন । এ বিষয়েও শিহাবুদ্দীন 
তাঁদের সাহায্য করেছিলেন । 

অতএব, ডি মেলোকেই আবার নেতৃত্ব দিয়ে পাঠালেন 'ড কুনৃহা বাঙলায় বাণিজ্য করার 
স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে । পাঁচাট জাহাজে দুশো লোক নিয়ে ক্যাপ্টেন ডি মেলো 
পুনববার বাঙলায় এলেন শহাবুদ্দীনকে সাহাযা করতেও যেমন, তেমান বাঙলার সঙ্চে 
বাণিজ্য স্থাপন ও কৃঠি নিমাঁণের উদ্দেশ্যেও বটে। চট্টগ্রামে এসে ডি মেলো দযয়ার্ত 'ড 
আজেভেদোকে ১২ জন সঙ্গীসহ গৌড়ে*বরের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন । 
সঞ্চগে পাঠালেন ১২০০ পাউন্ড মূল্যের নানা ধরনের উপঢোৌকন । 

গৌড়বগ্গের রাজা তখন মামুদ শাহ । সেই সময় তাঁর মেজাজ ছিল নানা কারণে ক্ষিপ্ত 
বাক্ষপ্ত ৷ ভ্রাতষ্পুন্ তৃতীয় ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন 
শতাঁন। কয়েকাঁট কারণে পতগনীজদের উপর তাঁর মনোভাব বিরূপ হয়ে ওঠে । একটি 
কারণ হ'ল, যে-উপঢোকন তাঁরা তাঁকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েক বাক্স গোলাপজলও 
ছিল। এগুলি পতগীজরা কোন মুরের জাহাজ লুট করে সংগ্রহ করোছিলেন "৮ 
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1007181) 81১11.” দসহ্যবৃত্ত করে লুটের মাল দিয়ে বঙ্গেশ্বরের উপটৌকন ! ক্ষিপ্ত 
মামুদ শাহ দূত ও তাঁর অনুচরবর্গের সেই মুহূর্তে মন্তক ছিন্ন করার আদেশ 
দিলেন। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর আদেশ কার্যকরী করার আগেই আলফ.ুখান, বা, আলফা 
হংসানী এবং এক ফকির সাধু মামুদ শাহকে এরূপ হত্যাকাণ্ড থেকে নিরস্ত করেন। 
অতগপর মামুদের আদেশে অনুচরসহ পত্তগীজ দূত বন্দী হল। 

চট্রগ্রামে এক গুয়াজলকেও রাজার আদেশে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ডি মেলো 
তাঁর সহচরদের সঙ্গে প্রোরত দূতের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন । ইতোমধ্যেই, 
সেখানকার মুর শুক কর্মচারীদের সঙ্গে ডি মেলোর বিরোধ দেখা দেয়। গুয়াজল 
এসে সেই ারোধের সুযোগ নিলেন । তান উভয়ের মধ্াম্থতা করার ভান করে এক 
ভোজ সভার আয়োজন করলেন। সে ভোজ সভায় পর্তুগটঈজগণ আমাম্্ত হলেন। 
চল্লিশজন সগ্গণী নিয়ে ড মেলো এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে । 

চারাদকে উ“্চু বারান্দাঘেরা এক 'বন্লাট চত্বরে ভোজের আয়োজন । অজ্পক্ষণ পরে 
সহপা অসংস্থুতার ভান করে গ,য়াজিল সরে গেলেন । আর তারপরেই বন্দুক ও তর 
ধনুক নিয়ে মুরেরা হত্চাকত পতুর্গীজদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল। তরবারি হস্তে 
গতুগীজগণ সতক্ষণ পারলেন সংগ্রাম করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আত্মসমপণে 


এাতহাঁসক তথ্য ও উপাদান / ৬৩. 


বাধ্য হন। সেরান্রে অনেক পরতু্ীজই প্রাণ হারায় । লক্ষাঁধক পাউন্ডের দ্রব্যসামগ্র 
বাজেয়াপ্ত হয় । ডি মেলো এবং তাঁর জর্ীবত সহচরগণ অম্ধকার কারাকক্ষে 'নাক্ষণ্ত 
হলেন। পরে বন্দীদের গৌড়ে চালান করে দেওয়া হয়, যেখানে দ:য়ার্ত আজেভেদো 
বারো জন সঙ্গ সহ বন্দী অবশ্থায় ছিলেন । 

গোয়ায় ডি কুন্হার কাছে এই সংবাদ পেশছালে 'তীন ক্যাপ্টেন আন্তোনিও-ডা- 
সিলভা মেঞ্জেস-এর তত্তাবধানে ৩৫০ জন পর্তুগীঁজের নট জাহাজ বঙ্গের অভিমুখে 
পাঠালেন। জানয়ে দিলেন, বঙ্গের রাজা ডি মেলোকে যাঁদ সসম্মানে মুস্ত না দেন, 
অ হলে বঙ্গে আগুন জবলবে, রস্তের বন্যায় বঙগ প্লাবিত হবে । চট্টগ্রামে উপনীত হয়েই 
মেঞ্জেস আলকোকোরাদোকে রাজা মামুদ শাহের কাছে পাঠালেন, ডি কূনহার আদেশ 
জানিয়ে । মামুদ ডি মেলোকে মযান্ত দিলেন না; তংপারবর্তে মেঞ্জেসের কাছে চিঠি 
পাঠিয়ে গোয়ার গভর্নরের কাছে কছ; ছুুতোর, স্যাঁকরা, এবং অন্যান্য জাতীয় ?কছ্‌ লোক 
পাঠাবার অনুরোধ জানালেন । পন্রাদতে মাসাবধিকাল আতিক্রাম্ত হলে মৌঁজস ট্টগ্রাম 
বন্দরে আগুন জালিয়ে দেন । চ্ছানীয় বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানকে বন্দ ও 
হত্যা করে আলেকোকোরাদো সহ তিনি পাঁলয়ে যেতে সক্ষম হন। 

এঁদকে বঞ্গের ভাগ্যাকাশে দ.যোগের ঘন মেঘ একট; একট. করে জমাছিলই । 
শেরখাঁ-এর আক্রমণ আশঙ্কা অশান-সঙ্কেতে ক্ষণে ক্ষণে ভত চঁকিত করছিল। তাই 
চ্টগ্রামে এতবড় ঘটনা ঘটলেও ড মেলো বা তাঁর সঙ্গীদের বধ করা হল না। ক্যাম্পোস 
লিখেছেন £ “026 ৯9০10 65160001880 005 0895 01 1091070 /8007080 
15110 800. 1715 17001) 010 10060005150 £ 60 761 ৫6৮৩10197)61005 679 
1816108 01806, 8110 3910881 ৮88 8000 00 0500096 & (068115 ০01 ৮৪1 
9৮108 0০0 006 00811515 ৮৩৮০০191091 91181) 2100 [701800 10. 10101 
/100050 ৫5 216119 %/23 49501106060 19185 21) 1107010200 72. 

অতএব বঙ্গের হীতহাসের দিকে দ্যা্টপাত প্রয়োজন । গৌঁড়বঙ্গে হৃসেন শাহ 
শ্লাজবংশের সংক্ষিপ্ত ধারাটি হ'ল £ আলা-উদ-্দশন হুসেন শাহ ১৪৯৩ প্রসস্টাব্দ থেকে 
১৫১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ; ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৩২ প্রণস্টাব্দ পযন্ত 
নাসির-উদ-দীন নসরৎ শাহ্‌-এর রাজত্বকাল ; এর পর মাত্র কয়েক মাসের জন্য আলাউদ্দসন 
ফিরোজ শাহ্‌ € ২য় ) সংহাসনে বসেন । গিয়াস-উদ-দীন মাম:দ শাহ- ফিরোজের রক্তে 
হাত রাঙা করে 'সংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৩৩ প্রাস্টাব্দে এবং ১৫৩৮ গ্রস্টাব্দে তাঁর 
শাসনের অবসান ঘটে। 

গিয়াস-উদ-দীন মামবুদ শাহ্‌ ছিলেন হ্‌সেন শাহের এক পুত্র । ফরোজ শাহকে হতাা 
করে তান বঙ্গের রাজা হন। তখন হাঁজপুরের গভর্নর মকদুম-ই-আলম হত্যাকারণ 
মামব্দের বিরস্ধে বিদ্রোহ করেন। আফগান সার শের খান তখন বশর বিকুমে পদচারণা 
করাছলেন বহারে। "তান ছিলেন বিহারের জায়গ্ীরদার । 'বহারের রাজা তখন লোহানশ 
বংশীয় জালাল খান। সেই নাবালকের মন্দ ও অভিভাবক হলেন শের খান। ধারে 


৬৪ / পদসন্যার 


ধীরে সর্বময় কর্তৃত্ব তিনি নিজের হাতেই নিয়ে নিলেন। শের খানের এই সহসা আঁত 
পুত উথান লোহানশীরা এবং মামুদ কেউই সুনজরে দেখাছলেন না। অতএব মামু 
শাহ্‌ কুতুব খানের নেতৃত্বে সৈন্যবাহনী প্রেরণ করলেন, আফগানের হাত থেকে বিহার 
ছিনিয়ে নেবার জন্য । এই দ্ধ কৃতুব পরাজিত ও নিহত হন। মকদুম এই যুম্ধে 
মা্মংদকে সাহায্য না করায়, মামুদ তাঁর বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করেন ॥ মখদুম তাঁর 
সম্পাশ্ত শের-এর 'জগ্মায় রেখে যুদ্ধে যান এবং যুদ্ধে মারা যান। শেরএর হাত থেকে 
মৃন্ত পাবার আশায় জালাল খান শেরএর বিরুদ্ধে মামুদক সাহায্য করতে এগিয়ে 
আসেন । কুতুবের পত্র ইব্রাহিমের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য নানাবিধ 
সাহায্য দিয়ে মামুদ শের-এর 'বিরুস্ধে ইব্রাহমকে সৃরজগড়ের যুদ্ধে জালালের সাহায্যের 
জন্য পাঠালেন । সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শের-ই জয়শ হন, এবং কামান-বন্দৃক হাতাঁসহ 
বাগুলার প্রচুর ধন সম্পদ তাঁর হস্তগত হয় । ইব্রাহম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। 
এরই মধ্যে মোগল সম্রাট হুমায়ন শেরএর স্পধা প্রশমিত করার জন্য ছুটে আসেন । 
/তখন চতুর শের বিহার ছেড়ে বাঙলার প্রভু হতে বাঙ্চা করলেন। হুমায়ুনকে বিহার ছেড়ে 
"দয় 'তাঁন মামুদকে সরাতেই উঠে পড়ে লাগেন। বহার হস্তগত হওয়ায় হুমায়ূন ও 
ফিরে যান, কারণ গুজরাট নিয়ে তিনি তখন ব্যস্ত । 
সংরজগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহমের মৃত্যু হলে অসহায় মামূদের তখন বিদেশ বশর কামান" 
বশ্দুকধারণ পর্তৃগীজের সাহায্য লাভ ব্যতীত বাঁচর 'দ্বতীয় কোন রান্তাই খোলা 'ছঙ্গ 
নাঃ অতএব তাঁকে শেষ পর্যন্ত আবার ডি মেলোরই শরণাপন্ন হতে হয় ॥ ড কুন্হার 
বম্ধদ্ব যাচঞা করে সৈন্য সাহায্যের জন্য আবেদন জানান মামুদ । সেই সময় পতু'গণক্ 
কাণ্টেন দিয়োগো রেবেলো সাতগাঁও এ দুটি অস্র সাঙ্জত পণ্যবাহণ জাহাজ নিয়ে উপাচ্ছ্ধ 
হন। সেখান থেকে তাঁরা মামুদ শাহকে জানান 'ড মেলোকে আবলদ্বে মুন্তি না 
লে 'ড কুন্হার আদেশে সাতগ্াঁও-এও আগনুন ধ্বলবে, রক্তের প্লাবন বইবে । সাতগাঁও 
এর রাজাকে মামুদ নিদে'শ পাঠালেন রেবোলোকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য । তিনি 
যে ডি কুন্হার বম্ধৃত্ব প্রার্থনা করেছেন, 'ণবং বাঙলার সন্গে পতুণ্গীজ্জদের দশীর্বীদনের 
বাঁণজ্য করার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রাতশ্রুতি 'দয়েছেন সেকথাও রেবেলোকে 
জানিয়ে দলেন। “776 280৩৫ 001 2০0:0080935 1)610 810 10 16901) 106 
10100185000 £18100 00600 1800, 00 6:160% 01611 00011588190 0617 
10885101210 69110 00111958698 11) (10160280108 ৪0৫ 980£9.010," 

অতঃপর দু'জন পর্তুগীজ সেনাধ্যক্ষের অধীনে মামুদের সেনাবাহনণ তোঁলিয়াগাঁড়র 
ষূণ্ধে শেরের গাতরোধ করে। কিম্তু চতুর, কৌশলী শেরখান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশতভাৰে 
ঝাড়খণ্ডের পথ 'দিয়ে বাঙলায় অতঁকিতে প্রবেশ করায় ১৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণের 'বানমন্ত্ে 
মামূদ সাঁম্ধ করতে বাধ্য হন। সেই অর্থে পুষ্ট হয়ে পর বৎসরেই ফিরে 
আসেন শের খাঁ। গৌড় অবরোধ করেন। মামুদ কোনক্ুমে পালিয়ে যান ॥ ১৩৫৮ 
সালের ৬ই এ্রীপ্রল গৌড় শেরের আধকারে আসে । অতঃপর মামুদ বাঙলার 'দিকে 


এতিহাসিক তথ্য ও উপাদান / ৬৫ 


আগুয়ান হুমায়ুনর সাহায্য ভিক্ষা করেন, 'কিষ্তু হৃমায়ূন গোড় জয় করার অশ্পকাল 
পরেই মামুদ মারা যান । 

মামদের একেবারে শেষ পাঁরণাত যা-ই হোক, শের-খানের বিরুদ্ধে যুধ্ধে 
পর্তগীজদের সাহাসকতা ও বীরত্ব দেখে তান খুশীই হয়োছলেন, গড মেলোকে তান 
যথেষ্ট পুরস্কৃত করেছিলেন এবং তাঁদের বাঁণজ্য কুঠি 'িমশণের ও শুক আদায়ের 
অনুর্মাতও 'দির্লোছলেন । .এীতহাঁসক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের “27156015 ০£ 
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পদসন্ডার--€& 


চার 


এতিহালিক উপদ্যাস 


বধয়বন্তুর দিক থেকে শ্রেণী বিচার করলে “পদসণ্ার"-কে এ্রীতহাঁসক উপন্যাসের 
শ্রেণীতে রেখেই আলোচনা করতে হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আলোচ্য 
উপন্যাস সম্পকে ওপন্যাঁসকের বন্তব্যটি সর্ব প্রথম গণ্য করতে হয়: “ প্পদসণ্চার' 
ইত্হাস-ভান্তক উপন্যাস । বাঙলা দেশে কেমন করে প্রথম ইয়োরোপায় বাণিজ্যের 
পদক্ষেপ ঘটল, কি ভাবে পাঁশ্চমের লক্ষী বাঙালীর ঘটে আঁধঙ্ঠান করলেন, সেই 
পৃবভাসাঁটই এই উপন্যাসে দিতে চেয়ৌোছ। হাঁতহাসের এই আশ্চর্য সাঁম্ধ-লগ্নাটকে 
নিয়ে চর্চা করার একটি 'বাশম্ট সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্য আছে ; যাঁদ “পদসগ্ঠারে' 
সে চর্চা সামানা ক্ষেত্রেও সাথক হয়ে থাকে তাহলে সে কীতিত্ব হীতহাসেরই । কারণ, 
এই যুগের বান্ভব কাহিনী উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর ৮ | “লেখকের কথা” ; 
“পদসণ্টার' | লেখক একথাও স্পম্টাক্ষরে জানিয়েছেন, “এই বইতে এীতহাঁসক সততা 
যথাসাধ্য রাখতে চেষ্টা করোছ, এবং আমার সংগ্রহের সীমায় প্রামাণ্য গ্রদ্থগযীলর সাহায্য 
নিয়োছ ।---”'একটা নতুন যুগের সূচনা-্র্বে এসেই আম এই উপন্যাসে দাঁড় টেনোছ। 
এরপরে একাধিক খণ্ড লেখা সম্ভব-"*আপাতত “পদসণ্ার' তার সংকীণ" গশ্ডীর মধ্যে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস ।*"এই কাঁহনীর আঁধকাংশ চার আর ঘটনাই গ্রাতহাসিক ; 
কিন্তু পদসণ্টার' উপন্যাসও বটে ।” 

সৃতরাং লেখকের স্বীকৃতি থেকে সন্দেহ থাকে না যে, “পদসণ্টারে' যেমন এীতহাসক 
ঘটনা ও চরিন্্র আছে, তেমাঁন এর সঙক্ষে আঁঙ্কত হয়েছে উপন্যাসের কাজ্পানক অংশও । 
প্রন হ'ল, এরীতহাসিক ঘটনা ও চারন্র থাকলেই ক “এরাতহাঁসিক উপন্যাস'আখ্যা দেওয়া 
যায়? অর্থাৎ নিছক ইতিকথা ও তৎসংলগ্ন চাঁরন্, নাকি অন্য কিছ, বা আর কিছু ? 
ওপন্যাঁসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, “পদসণ্ঠার' গ্রন্থে “লেখকের কথা” অংশে আমাদের 
এ-প্রশেনর উত্তর-সংকেত রেখেছেন ; “জাতি এবং সংস্কাতিকে বোঝবার জন্যে অতাতাশ্রয়ী 
কাহনীর প্রয়োজনীয়তা আজও স্বীকৃত” 1” অতএব “জাতি ও সংস্কীতকে' বোঝার 
বা বোঝাবার চেষ্টা যে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই এই হতিহাসাশ্রয়ী 
কাহিনী ও চারন্রের অবলম্বন-_-এ উত্তর আমরা পেয়ে যাই । 


৬৬ 


এীত্হাসক উপন্যাস / ৬৭ 


'এীতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ও বোঁশষ্ট্য £ 

'জাতি' ও “সংস্কীতি' শব্দ দযাটর অর্থাবন্তার কম নয়। বরং বলাই শ্রেয়, 
মহাকাব্যক বিস্তার আছে। ঠিকই, প্রাঁতহাঁসিক উপন্যাস যেখানে কতকগাল চার 
সহায়ে একটি যুগ বা কালের গণ্ডীঁকে ধারে ধীরে আতক্রম করে যায়, কতকগাঁল চার 
যখন তাদের জীবন চর্যায়, উত্থানে-পতনে, আশায়-আকাঙক্ষায় স্বপ্নে “ব্ন্তিক'"খোলোশাঁট 
পরিভ্যাগ করে “জাতি'র কিংবা আরও বৃহত্তর কজ্পনায় বি*বমানবের *সার্বক' জশবন- 
রা তখনই ঘটে প্রীতহাসিক উপন্যাসের মহাকাব্যিক বিস্তার । 

লি গেলে চলবে না, যুগ" বা কাল'-কে অস্বীকার করে নয়, তাকে 'বশ্বন্ঞ ভাবে গ্রহণ 
করেই আঁতক্রম ৷ চাঁর্রগুঁলও য্গীয় পাঁরবেশ ও ভাবনার মাঁটতেই অক্কুরত, 
পল্লাবত, এবং পাঁরণামী হবে ; তবে যুগ্রোস্তীর্ণ বা কালোল্তীর্ণ পুরুষ যেমন যুগনম্ধ 
বা যুগম্ধরও বটে» তেমান, এইসব চারন্রের জীবন-ভাবনায় বা দর্শনে এমন কিছু থাকে 
যা তাঁকে যগাতিক্রামী করে ; বর্তমানের সমাজভীমর ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে অতীতকে 
ধরেন, অপর হস্ত প্রসারিত হয় ভাবষ্যংকে স্পর্শ করার আশায় । হীত্হাস তখন আর 
অতীতের ঘটনাপঞ্জী মান্র নয়, কতকগুলি তথ্য এবং সন-তারখ নয়, ইাতহাস তখন 
গাতশীল, অতীত থেকে ভাবষ্যংগামী জীবন প্রবাহ-যার অন্তরে আছে মর্ত/-পপাসা, 
মর্ত প্রেম। ইতিহাসের উপাদান, ঘটনাপঞ্জী ও চারন্ন জীবনরসে সমন্ধ, মত প্রেমে 
আপ্তকাম। তখন ইতিহাস জীবন-রসে ভরপুর স্নিগ্ধ, মায়াময়ও সত্য । এরই নামান্তর 
সম্ভবত “এঁতহাঁসকরস' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ! একাট সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে, 
মিশে যায় সেই হীতহাসের শ্র্টাদের ব্যান্ত জীবনের সুখনদ:ঃখ, সার্থকতাবব্য্থ'তার 
কাহিনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন নির্ঝারণীগুলি চিরন্তন জীবন প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
পড়ে, খণ্ড কাল মহাকালের কণ্ঠে মালা হয়ে দুলতে থাকে, এবং অন্য দশীপ্ত পায় । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “পাঁথবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় খাঁহাদের 
সদখদ?$খ জগতের বৃহতব্যাপারের সাহত বদ্ধ । রাজ্যের উত্ান-পতন মহাকালের সুদূর 
কার্য-পরম্পরা, যে সমদ্রগর্জনের সাঁহত উাঠতেছে পাঁড়তেছে সেই মহান কলসংগীতের 
স্দরে তাহাদের ব্ান্তগত 'বরাগ-অনুরাগ বাজয়া উঠিতে থাকে । তাহাদের কাহন 
যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবণার একটা তারে মৃলরাগিন বাজে এবং বাদকের 
অবাঁশষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমন্ত তারগদলতে আবশ্রাম একটা বিচ 
গম্ভীর, একটা সুদ্‌রবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত কারয়া রাখে । 

“এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গাত ইহা আমাদের প্রাতাঁদনের প্রত্যক্ষগোচর 
নহে ।..*তাঁহাঁদিগকে কেবল ব্যান্তীবশেষ বাঁলয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরপ দোঁখতে 
হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে হ্ছাপন কাঁরতে হয়, তাঁহারা যে 
সুবৃহত রঙ্গভমতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাঁদগকে এক কাঁরয়া দৌথতে হয়। 

“এই-যে আমাদের প্রাতাঁদনের সাধারণ সুখদ৫খ হইতে দূরত্ব_আমরা যখন চাকরি 
কাঁরয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন যে জগতের রাজপথ দিয়া 


৬ / পদরন্জার 


বড়ো বড়ো সারাথরা কালরথ চালনা কাঁরয়া জইঙ্কা চাঁলতেছেম; ইহাই অকস্মাৎ ক্ষধকালের 
জন্যে উপলাষ্ধ কাঁরয়া ক্ষুদ্র পাঁরাণ্থ হইতে মুন্তলাভ- ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত 
রসম্বাদ 1” [ “ধীত্হাসিক উপন্যাস” ] 

সুতরাং এাত্হাসক উপন্যাসে (১) ইতিহাসের ঘটনা ও কাঁহনীর পাশাপাঁশ 
সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার জীবন কাহনীর ধারাটি, যা উপন্যাঁসকের কাব-কম্পনা-সষ্ট, 
প্রবাহিত থাকবে; (২) হাত্হাসের ধারক ও বাহক চার্লি, অর্থাৎ ইতিহাস- 
নির্মাণকারী চরিন্রগ£ীলর সঙ্গে শিজ্পীর সৃষ্ট কাল্পাঁনক চারত্র মিলে গৃহীতইতিহাস যুগের 
ভাব পাঁরমণ্ডল ও সমাজ বাস্তবতা গঠন করবে । শিল্পীকে সতর্ক থাকতে হবে হীত্হাসের 
চারন্রগুলি সম্পর্কে । এই চারন্রগ্ীলর স্পছ্টতই দুটা দক-__একাট তাঁদের ব্যন্তিগত সুখ- 
দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার দিক, দ্বিতীয়াট তাঁদের হীতহাস সংম্টিকারী চার, 
অর্থাৎ হাতহাসের ঘটনাবলীর সাহায্যে তাঁদের চরিন্র ও ব্যন্তৃত্ব ষেভাবে প্রাতভাত হয়ে 
উঠেছে; এক কথায় এটিকে “এ্রাতহা'সক ব্যান্তত্ব' নামে আভাহত করলে বোধ হয় ভূল 
হয়না । যেমন, ইতিহাস পাঁরচয়ে গুরঙ্গজীব আমাদের কাছে তীক্ষধী, ক্‌ট-নরীতিজঞ 
ক্লুর, প্রখর ব্যান্তত্ব সম্পন্ন গোঁড়া মুসলমান রূপেই পারিচিত। এহীটকে তাঁর এ্রীতহাঁসক 
ব্যান্তত্ব-ই বলতে চাইছি । পাঠক বা সাধারণের মনে তাঁর এই পাঁরচয়াট কালবাহত হয়ে 
একটি ভাবমূর্তি রচনা করেছে, সিদ্ধ রুপ গ্রহণ করেছে। এই সদ্ধরূপ, তথা, 
জীতহাসিকববযন্তত্বাটকে ওঁপন্যাসক বিকৃত করতে পারেন না কল্পনার স্বেচ্ছাচারতায় । 
(৩) প্রসঙ্গত অতএব এসেই পড়ে, ইীত্হাসের কাহন? ও চাঁরত্রের শিজ্পরূপের মধ্য দিয়ে 
তাঁকে 'সম্ধ রসাঁটির গদকে দষ্ট রাখতে হয় ; (৪) একটি যুগ বা বশেষ সময়ের 
ইীতহাস মানে নয়, শুধুমাত্র সেই ঘূগ বা কালের রাজারাজড়ার কাহনী, তাঁদের শাসন- 
অত্যাচার, ভোগ-বিলাঙতা ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা; তার সঙ্গে আছে সেই যুগের 
সামাঁঞজক-অর্থনৌতিক-রাজনৌতিক এবং ধর্মীয় ভাবনা-চন্ত, ও যুগাবন্থার* চিন্ও ; 
থাকবে সাংস্কাতিক পারচয় । নচেং ষুগের বান্তভব অবস্থাঁট বোঝা যায় না। শাসকের টিন 
চারন্র যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে শাঁসতের চ্িও-_তাদের প্রথা-সংস্কার, আচার-আচরণ, 
রখীতিনীতি, আশাক্বস্ন, শিক্ষা-সংস্কীতি প্রভাতি । (৫) সার্থক প্রীত্হাঁসক উপন্যাসে 
গুদ ক্ষুদ্র বান্ত মিশে যায় সমাজে, সমাজ থেকে দেশ এবং দেশ থেকে মহাদেশ, বা বিশ্ব- 
মানবের অঙ্গীভূত হচ্ছে, এবং খণ্ড খণ্ড কালের ছোট-বড় ধারাগুীল মিলে-মিশে এক 
মহাকাল-সমুদ্রে লীন হয়ে যায় শৈষ পর্যন্ত। ক্ষুদ্রবৃহং জশবনের বাঁচন্-গদ্ভীর 
সুরগাল মহাকালের বীণা ঝংকারে চিরন্তন কাত লাভ করে। গ্রাত্হাঁসক রসে 
1খজপ শাশ্বত মাহমায় সুন্দর হয়ে ওঠে। 

এরীত্যাসক উপন্যাসে নায়ক কে? প্রশ্নাটর উত্তর দিয়েছেন ড. সরোজ দত্ত £ 
“ইতিহাসে যার অধিকার । আরও একট; সাহস করে বলা যাক--ইতিহাসই গ্রাতহািক 
উপন্যাসের নায়ক । কখনও হীত্হাসে চিত্র সৃষ্টি হয়, কখনও সবল চারত্র হাতহাস 
গড়ে তোলে । বিবতনের ইত্হাসে দেখব, একের আঁধকার কেমন করে বহুজনের 
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সামথে জন্মাম্তর পেয়ে যাচ্ছে । কিন্তু শেষ মূল্য কোথায় ? সর্বজনের জঙ্গীকারে । 
এই সবণ্জন ' ভৌগোলিক পাঁরাঁধ হারাচ্ছে আন্তে আন্তে 1*---"কালের যাত্রার রথের রাঁশতে 
আজ এদেরই আঁধকার । আজ হীতহাসের নায়ক এই 'মালত আশ্চত্ব |” [ “এ্তিহাসক 
উপন্যাস'-“সাহত্য কোষ : কথা সাহত্য”-অলোক রায় সম্পাদিত । ] 


'পদসণ্টার'-এর এতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণ ঃ 


ক. এঁতিহাপিক কাহিনী £ “পদসগ্ঞার” প্রাতহাঁসক উপন্যাস । “লেখকের কথা' 
অংশে ওপন্যাসক তা সুস্পঙ্ট ভাবেই আমাদের জানিয়েছেন । এখানে হীতহাসের 
ঘটনা ও কাহনী যেমন যথাযথ মর্যাদায় প্রাতীষ্ঠত, তেমনি শিল্পীর কম্পনায় উপন্যাসের 
জীবন কৃত্তাঁটও ধারে ধীরে গড়ে উঠেছে। 

“পদসণ্টার'-এর হাতহাস অংশাট লক্ষণীয় । সূদীর্ঘকাল ধরে মূর বা আরব 
বাণকগণ প্রাচ্ের বাণিজ্যে একছন্র আ'ধপত্য বিস্তার করেছিলেন । ভারতের সঙ্গে নিছক 
বাণাঁজ্যক সম্পকই তাঁদের নয়, বাভম্ব প্রদেশে বাল্ব রাজার নাজদরবারে এবং শাসন- 
ব্যবস্থায়ও বাঁশহ্ট স্থান তাঁরা আঁধকার করে 'নিয়োছলেন। শুধু প্রাচ্যে নয়, স্পেন 
পর্তুগাল সমেত ইয়োরোপের অনেকখানি অণ্চল জুড়েই ইসলামের প্রভৃত্ব ছিল এককালে । 
এট প্রাচীন হীতহাসের পর্যায়েই পড়ে । আরবাীয়দের এই প্রভৃত্ব ও সমৃদ্ধি, মধ্যযুগের 
পণ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় অক্ষুগঘ্ই ছিল। তারপর 4৪৩ ০1 
1201181505005606এর উদ্বোধনে স্পেন ও পতুগ্গালের সাঁম্মলত শান্ত হস্পানিয়ারা 
স্পেন ও পতৃ'গাল থেকে প্রথমে এবং পরে অন্যান্য ইয়োরোপাীয় শান্তর সাহায্যে ইয়োরোপ 
থেকে মূরদের বিভআঁড়ত করে। এক্ষণে প্রাচ্ের উপকূলে আপন ক্ষমতা ও প্রাধান্য 
বজায় রাখতে আরবাীয়গণ বদ্ধপারকর এবং একর্‌প মারয়া হয়ে ওঠে । কিন্তু 48০ 
০1 1210118170৩1718610-এর আলোয় স্নাত হয়ে, নবজাগ্রত ইয়োরোপীয় শান্তর প্রীতানধি 
হিদ্পানয়ারা তখন দ্বার, দ:ুরন্ত শান্তর নেশায় মাতাল। নতুন নতুন পথ ও দেশ 
আঁবচ্কার ধরতে হবে, নতুন নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দতে হবে, প্রতৃত্ব সম্পদ 
চাই-অতএব বাণিজ্যের প্রসার চাই । ইনসলামী মূরদের হটিয়ে ক্লীশ্চানদের জায়গা করে 
নিতে হবে । কাজেই চাই ক্রীশ্চান, চাই বাণিজ্য । শুরু হ'ল দিকে দিকে আঁভষান । 
বারথেল্োমউ দিয়াজ, কোভিলহান, কাব্‌রাল, ভাস্কো-ডা-গামা । অবশেষে ভাস্কো- 
ডাশ্গামা ১৪৯৮ প্রীস্টব্দে আগম্ট মাসে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন । কালকটের 
রাজা, বা জামোরিনের অভ্যর্থনা পেলেও এখানে মূর ও মোপলা বাঁণকদের শ্ুতা, ঘৃণা 
লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ল প্রাতপদে । এরপর থেকে ভ্‌সবর্গ ভারতের মাঁটতে ব্যবসা 
বাণিজ্য করতে, কুঠি ও দুর্গ নির্মাণের আশায়, এবং ক্রীশ্চান বৃদ্ধির সঙ্কল্পে একে একে 
অনেকগুলি আভষানই হ'ল পতর্গ্ীজদের । এর মধ্যে কিউটার দ্গ ধবংস করে এবং 
সম্মীলত আরবাদের প্রাতরোধ গুশড়য়ে দিয়ে সালাত্‌ বেন সালাত দগ্গ কামানের 
গোলায় বিধবন্ত করে প্রাচ্ে মুরদের শান্তর মূলকে উৎপাঁটিত করে ফেলার তাস, সৃজ্টি 
করে ফেলেছেন প্রাচ্যের নবানবুন্ত শাসনকর্তা ফ্লান্সিদকো আলীঙ্গডা । অনেক ঝড়ঝঞ্চ 


5০0 | পদাপণ্ঠার 


গেছে, অনেক লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অনেক রপ্ত বঝরেছে, প্রাণের আহত হয়েছে---তাই 
প্রীতাহংসার আগুন জ্বালিয়ে, নিদর়্-নিষ্ঠুর আঘাত হানতে সঞ্ক্পবন্ধ হয়েই পতু্গীজরা 
-প্রাচ্যের সমূদ্রকে রন্তে রাঙা করে, দসযতা করে বন্দরে বন্দরে আগুন জহালায়, কামানের 
গোলায় বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে এবং দানবায় বিক্ুমে প্রাচ্যের উপকূলে ভারতের মাটিতে 
ণফরতে থাকে । মনে নিশ্চিত প্রাতিজ্ঞা--চাই ক্লীশ্চান, চাই বাঁণজ্য বা মশলা । 

আলাঁমডার পর আলবুকার্ক । “স্থির, ধীর, 'বচক্ষণ। যে সাম্রাজ্কে আলামডা 
অগ্কারত করে গিয়েছিলেন, আলবুকার্ক অতে ধরালেন নতুন পল্লব । রন্তপান শেষ 
করে পশ্চিমের বাঁণিজ্যলক্ষমী বসলেন বরদা হয়ে ।” ভারতের মাটিতে প্রথম পতুগীজ 
দূর্গ গড়ে তোলার কৃতিত্ব আলবুকাকের । 

এইভাবে পাশ্চান্ত্য শান্তর প্রাতভ্‌ হয়ে পতুগীজগণই ভারতের মাঁটতে শুধু বাঁণজ্য 
নয়, সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠার 'ভাত্ত স্থাপন করলেন । কালিকট, কোঁচন, গোয়াদমন-দিউ থেকে 
ভারতের পূর্ব উপকূলের বাঙলার হৃদপদ্মে পাশ্চাত্য বাণিজ্যলক্ষমীর ঘটাট স্থাপন করতে 
ট্টগ্রামের বন্দরে গোয়ার শাসনকর্তা ডি কুনহার প্রাতীনাধ হয়ে এলেন পতুগীজ ক্যাপতান 
[ডি মেলো । “পদসণ্টার' উপন্যাসের মূল এতহাসক কাহনন-_-বাঙলার মাটিতে পর্তুগনজরা 
ইয়োরোপীয় প্রভত্বের প্রাতভ্‌ হয়ে কেমন করে আরব বাঁণকদের চক্কাম্তজাল ছিন্ন করে 
বাঁণজ্যাধিকার কেড়ে নিলেন, কুঠি ও দুর্গ নিমাণ করলেন, এবং প্রভৃত্বের শিকড়কে 
অনেক দূর পযন্ত চাঁলয়ে দিলেন। “কথামুখ'এর সুদ্‌ঢ় 'ভীত্তর ওপর হ্াপত 
হয়েছে এই কাহনী । “কথামুখ' অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে বেধে দিয়েছে । বর্তমান 
বলতে হ:সেন শাহণ আমলের বাংলার ইতিহাস । জীবনের ধারা কিন্তু এখানে এসেই 
থেমে-যায় নি,_-ভাবষ্যতের দিকে তার চণ্চল চরণ । পতু'গীজরা বাঙলায় বাঁণজ্য করে, 
কাঠি ও দুর্গ 'নমণ করে প্রভূত সম্পদ আহরণ করেছেন, বিত্তবান হয়েছেন, +কন্তু 
বাঙলার 'সংহাসন পরবতর্দ কালের ইংরাজ বাঁণকদের জন্যই যেন কোল পেতোঁছল ; 
বাঙলার ( তথা, ভারতের ) শাসনদণ্ড তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করাছল্‌, বাঙলার শিল্প- 
বাণিজ্য তাঁদের মস্ত কৃপাণের কাছে মাথা লুটিয়ে দেবার অপেক্ষায় ছিল। “কথামুখ' 
অংশের শেষ দটি অনুচ্ছেদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : 

“অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অগ্রহাঁস করল ভাম্কো-ডা-গামা । কোথা থেকে 
জেগে উঠল একটা চকিত ঝোড়ো হাওয়া- হাহাকার করে উঠল দারাচান আর এলালতার 
বন। আকাশের পুঁঞ্জত মেঘে বিকীর্ণ হল খর-ীবদন্যতের আসধারা- যেন বিধবস্ত মুর 
প্রীতচ্চার ভগ্ন দংগ্গে অবারিত হল আর এক নতুন শান্তর তোরণ-্বার । 

“আর সেই অদ্রহাস রাশির আকাশে কে'পে চলল কোট অলক্ষ্য নাশ বিহঙ্গের পাখার 
মতো। সেই তরাঙ্গত হাঁসির হোঁয়ায় সুদূর বাংলার ঢাকায়, শান্তপুরে, চন্দ্রকোণায় 
ঘ্‌মণ্ত তাঁতীরা একটা দুঃস্বস্ন দেখল একসঙ্গে । স্বগন দেখল, একটা লোহময় রাক্ষস 
একথানা তীঁক্ষধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে তাদের আউল কেটে চলেছে !” 

ব্যঞজনাধমাঁ এই বর্ণনার গভে লুকিয়ে আছে ভাঁবধাতের ইঙ্গত॥ বাঙলার শিল্প 
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দের ঠিক এই মমর্তুদ পারণাত পত্তুগীজদের ছাতে হয় নি, হয়েছিল ইংরাজ্জ বক ও 
শাসকদের হাতে ।* পর্তুগীজ বাঁণকগণ সেই পরবতাঁকালের ইয়োরপাঁয় বাঁণক ও শাসক 
দের প্রাতী্নাধ হয়েই যেন এসৌছলেন। ওপন্যাসকও সেই ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গনল 
নির্দেশ করেছেন। “কথামুখ' অংশে এইভাবে সমগ্র উপন্যাস বাঁণণত ইতিহাসকে অতীত 
থেকে ভাবষ্যতের আঁভমুখী করে । একই শৃঞঙ্খলে ধারে ধারে বাঁধা পড়ে অতনত- 
বর্তমান-ও ভবিষ্যৎ । কাহনী খণ্ডিতকালের বলয় ত্যাগ করে মহাকালের বক্ষে লীন হয় । 
“কথামুখে'র সুরটির অনুরণন শোনা যাবে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে (২৩-শ পরিচ্ছেদ ) : 
“আর বহুকাল আগে কাঁলকট বন্দরে ডা- গামার অদ্রহাঁসর মতো সেই কামানের আওয়াজ 
ছাড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পাঁশচমে, উত্তর থেকে দাক্ষণে । বাঙলার পথ-ঘাট-পাহাড়-নদশ- 
বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল হীতহাসের দগগন্তে । আর তার সঙ্গে সঙ্গে 
একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বগ্নে বুঝ তাদের মনে হ'ল-কারা যেন তীক্ষমধার অস্ত 'দয়ে 
গনষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আউলগুলো কেটে চলেছে" । 

এইভাবে ওপন্যাসক হীতিহাস কাঁহনীর ভাব বৃত্তাট সম্পূর্ণ করেছেন আলোচা 
উপন্যাসে গৃহীত-ইাতিহাসের ঘটনা ও কাহনীর দুটি অংশ-(ক) একাটি পাঁশচমের প্রারতীনাধ 


* ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির শাসনের প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্পের বাজারকে বিশেষত 
. বন্ত্র শিল্পের বাজারকে বিন করে এবং এক এক করে ভারতের শিল্প গুলিকে ধ্বংস করতে ইংরাজ 
বণিকরা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার সামান্য বর্মন! উদ্ধত কর হোল। উইলিয়াম 
বোল্টন-্এর লেখা থেকে : “দরিত্র কারিগর ও শ্রমিকগণের উপর কল্পনাতীত লাহন। ও অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । তাহার্দের কার্ধতঃ কোম্পানির একচেটিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হুইয়্াছে। 
দরিদ্র তন্তবায়গণের শোষণ উৎপীড়নের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য পন্ধতি উত্তাবিত হইয়াছে এবং 
উহার প্রত্যেকটি কোম্পানির দালাল (বেনিয়ান ) ও গোমস্তাগণের দ্বার] তন্তবায়গণের উপর 
প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে । শোষণ-উৎগীড়নের সেই সকল পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি হইল-_জয়িমানা, 
কারাগারে আটক, চাবুক দ্বার! প্রশ্থার, বলপূর্বক মুচলেক1 আদায় ইত্যাদি |” [4০009100:960905 
90611008810 /১9115”--অনুঃ সৃপ্রকাশ রায় “ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম” পৃঃ ৫৮ ] 
এই তাতীদের হুর্শশু'নাকি এমনই চরমে পৌঁচেছিল যে তাত বোনার ভয়ে তাদের বুড়ো আঙুলগুলি 
কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল ও পৈতৃক ব্যৰসা ফেলে ভিনদেশে পালিয়ে গিয়েছিল অনেকে । 
১৮৯* সালে স্যার হেনরী কটন লেখেন : “..৮716 ৮1015 ০071015105 01 198০০9....10 1817... 
0968560 81198561061. 1776 2115 01 দিসি 0170 9/63110, ৮/191010 107 2665 801৫6 
50101996050 €0 2 10010761005 190 110005018] 00000191101), 188৬৩ 100৬ ০6০01206 
5700006, 210)11169 5111101) 6515 (01116105 11) 2. 8196 01 2010061905 102৬৩ 060 
00160 00 06500 09৩ 00505 2100 ০509106 01500561555 00 006 51117851012 11%51180 
,০০]8৩ 08090509056 1925 0০০001160 1)01 1 108:008. 01115, ৮৫ 11) ৪11 015011005, 1০৫৪ 
৩৪ 783965 1) 10101 006 0010021591017515 2170 19130150 000০6 ৫0 00 01108 ৫০ 
86 000195 ০91 0309৬611706 0191 015 1219071080001178 ০195558 11) ৪1] 10819 01 (196 
00006 81৬ 9৩০০77108 1000557291১60.” [রজনী পাম দতের 41008 ০৫8 গ্রন্থ থেকে 
গৃহীত ] তীতীদের আঙুল কেটে ফেলার বিবরণ হীরেন মৃখাজাঁর “ভারতবর্ষের ইতিহাস' 
গ্রন্থেও আছে। 
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হয়ে গতু“গ্রী্দের ভারতে আগমন, বাবসা বাধা গ্থাপন, কাঠ দুর্গ নির্মাগ, ও কয়েকাঁট 
অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ ; (খ) ১৫২৬-১৫৩৮ শ্রান্টাব্দ পর্মশ্ত হুসেন শাহী বংশের 
রাল্ত্বকালে বাংলার ইতিহাস । ইাতিহাস্গের ধে তথ্য প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার 
প্রতোকাট ঘটনা ও বিবরণের সঞ্চে উপন্যাসে বার্ণত হাতহাস ও ঘটনা-কাহিনীর হুবহ মিল 
লক্ষ করা যাবে৷ ঝড়ে ডি মেলোর জাহাজ বহর থেকে বাচ্ছন্ন হয়ে পড়া, জেলের সাহায্যে 
চট্টগ্রামের পাঁরবতে চাকািয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে উপাশ্থাতি, বন্দীদশা, 
ভ্যাসকন সেলস ও কোয়েল হোর আগমন এবং ডি মেলোর মনুন্তি চেছ্টা, জেল ভেঙে পলায়নের 
চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া, খাজা গশহাবাদ্দনের সাহায্যে মান্ত, কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র গঞ্জালোকে ব্রাহ্মণ 
সোমদেব কর্তৃক কাঁলকার চরণে বালদান, গৌড়ে*বর মামুদ শাহের সঙ্গে সীমান্ত অণ্চলের 
শাসনকঙার বিরোধ ও যুদ্ধ, শেরখানের বাংলা আক্মণ, মাম,দের সঞ্চে সৃূরজগড়ের যুদ্ধ, 
তোঁলয়াগড়ীর যুদ্ধে প্তুগজদের সাহাষ্য গ্রহণ, 'ড মেলোর মযান্ত, বাংলায় পতুগীজদের 
বাঁণজ্যাধকার, কুঠি নিম, দুর্গ স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেকটি ঘটনা, স্যার ঘদনাথ সরকার 
সম্পাদিত “€1106) 171560915 01 8617581”” (৮০1, 11), 7. 0. 3৪2%৩-র “৬ ৪১০০- 
[09-0381109. 8170 1115 9006688015১ এ. 1. 4৯. 081000$-এর “1715015 01 006 
[016060685 11) 30106891১1৮. 1২. 112126021শ্এর “1705811) 91811 13210591 
(1494-1538)” এবং পতুণ্ীজ কবি ও এীতহাসক ক্যাময়নস-এর “লাযসয়াদাস” _- 
এীতিহাসক কাব্য এবং পতুগীজ এীতহাঁসক 70০ 821108-এর বর্ণনার সঙ্গে “পদ- 
সণ্ঠারে”র পরতিহাসিক ঘটনা, চারন্র, ও কাঁহনগর কোন অনৈক্য বা বিকীত লক্ষ্য করা 
যায় না। ব্যাতিক্রম কেবলমান্র একাঁট জায়গায় । এীতহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা 
যায়, ডি মেলোকে প্রথম যখন চাকারিয়র নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে আনা হয়, 
তখন, নবাব তাঁকে সব রকম সুযোগ-সীবধার আমবাস দান করতে রাজ হন, 
যাঁদ আন্টীলক একাঁট বিবাদে ডি মেলো তাঁকে পতুগীজ সাহায্যের প্রাতশ্যাত দেন । 
ইতহাস বলে, ডি মেলো নবাবকে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করেন, কল্তু বিনিময়ে নবাব 
তাঁকে সাহায্য করা তো দরের কথা-বন্দী করেন । 4/১০০০:৫1% 00 1106 
0100 00559 8০901765, (17009 132101)51) 0106160 01010 1৩ 15) 11৩ 
০1 0061] 101116815 56151055 10. 2600 196 1080 ৮/111) 21) 01701617019 
16181)9007-1006 0৪009 ৮828 10081) 2170 ৮01. ৮০ [11216 ৮৮৪২ 110 
10010617061 11) 0106 10 01 0116 01711981109 01150170615. 1017004, 13910)31) 
080501150 00570 00 1915 1)68 00108166515 11111)6] 11112100 11 0165800 01 
113 011817090. 5010, [৮1175 13010880556 10 3617581,--107, 90750018 
৫0) 9210, 101160601, 2019209,1 £1০101598 ০91 72018, ] ওপন্যাঁসক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় এখানে ইতিহাসের ঘটনাকে সামান্য বদলে নিয়েছেন । তাঁর উপন্যাসে দোখ 
খোদা বক্স খা ভি মেলোকে প্রস্তাব দেন, যদি প্রীতধেশ শুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডি 
মেলো তাঁকে সাহাধ্য কয়েন, তাহলে নবাব তাঁকে সব রকমের সাহায্য করতে প্রদ্তুত 
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আছেন। কিদ্তু ডি মেল কোন মতেই সেই শর্তে রাজ না হওয়ায় সঙ্গীসহ তাঁকে 
নবাবের হাজতে বন্দী হতে হয় । 

প্রশ্ন হ'ল এই পারবর্তন ওপন্যাসক কী কারণে করলেন, খান অন্যান্য প্রাতটি 
ক্ষেত্রেই ইতিহাসের মারা রক্ষায় তৎপর ? এই পাঁরবর্তনে শিল্পের স্বার্থ" রাক্ষিত হয়েছে 
কি? প্রত্যুন্তরে বলা যায়, পাঁরবর্তনের এই স্বাধীনতটুকু শিল্পী গ্রহণ করেছেন দুটি 
দিক থেকে- প্রথমতঃ মূল ইতিহাসের সত্য এতে ক্ষু্ হয় নি; দ্বিতীয়ত: ডি মেলোর 
চরিন্রাটকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে শিল্প-সূদ্দর করার প্রীত তাঁর আগ্রহ ছিল । আলোচ্য 
উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্তুগীজ এাতহাঁসকদের বিবরণ অনুসরণ করেই প্রথম 
পারচ্ছেদে লিখেছেন : “আলামডার পরে এলেন আলবুকাক। স্থির, ধীর, বিচক্ষণ ।" 
পতুগীজদের তখন নশীত হ'ল যুদ্ধ নয়, বম্ধৃত্ব ॥ বম্ধৃত্বের সূগ্রে তাঁরা গড়ে তুলবেন 
ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক । গোয়ার শাসনকর্ত/নুনো ডি কুনহারও সেইরূপ নির্দেশ 
ছিল । সেই নির্দেশকে মান্য করেছেন “পদসণ্ঠার'”এর ডি মেলো । সুতরাং বৃহত্তর অথে" 
ইতিহাসের সত্যকে ওপন্যাঁসক লঙ্ঘন করেন নি। দ্বিতীয়ত: খোদাবক্স খানের শর্ত ভগ, 
ড মেলোকে বন্দ করা, প্রভাত বিবরণ পরতুগতজ এ্রীতহাসকদেরই,-অন্যান্য পরীতহাসিক 
সে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন মাত্র, সত্যমথা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ওপন্যাসকের 
ইতিহাস-জ্ঞান, তাঁকে নিদ্বন্দ্ব পথাঁট বেছে নিতে সাহায্য করেছে--কেননা, খোদাবক্স 
খানের প্রাতি বিদ্বেষপ্রমূত হয়েও পরবতর্কালের পর্তুগীজ এঁতিহাঁসকগণ মনে করে 
থাকতে পারেন যে, ডি মেলোর প্রীতি অন্যায় করা হয়েছে । এদেশের এরূপ বদ্বাস- 
ঘাতকতার কথা 706 01195 তো স্পচ্টাক্ষরেং লিখেছেন তাঁর ববরণে । শিল্পগত 
দিক থেকে ডি মেলোর চঁরন্রাট এই ঘটনায় একাঁট সাুনাশ্চত ব্যন্তিত্থে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। 
একদিকে নিজ রাজার প্রাত তাঁর শ্রদ্ধা--আনুগত্য- অপর দিকে কোন ভয়, অত্যাচার, 
প্রলোভনেই 'তিনি তাঁর আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ায় এক নব মাহমায় ভাঁষত 
হলেন । সুতরাং এই পাঁরবর্তন এক দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যারের ইীতিহাস-জ্ঞান অপর 
"দিকে তাঁর শি্পবোধেরই পাঁরিচায়ক । 

খ. চরিত্র £ “পদসঞ্চারের এরীতহাঁসক কাহনী-অংশের চারল্রগ্যীলও এ্ীতিহাসক | 
ভাস্কো-ডা-গামা, রাজা মনোএল, রাজা দোম জোয়াও, যুবরাজ হেনরা, 
কোঁভিলহান, বার্চেলোমিউ দিয়াজ, কাবরাল, আলামডা, আলব্দকার্ক, নুনো 'ড 
কুনহা, মার্টম আ্আফনশো ডি মেলো, ভ্যাসকনসেলস, কোয়েলহো, ভ্যাজ পেরিরা, 
গজজালো, জর্জ আল কোকোরাদো, সলভা মেনেজেস, আজেভেদো, রেবেলো প্রভাত 
প্রত্যেকাট নামই ভারতে আঁভযানকারী, বা ভারত আঁভযানের সঙ্গে জাঁড়ত ব্ন্ত রূপে 
পর্তুগীজ ইতিহাসে টীল্লাখত। বাঙলার ইতিহাসের সঙ্গে জাঁড়ত চরিব্লগাল হ'ল.” 
শ্রীচৈতন্য, গৌড়েশ্বর নসারৎ শাহ্‌, ফিরোজ শাহ্‌, মামুদ শাহ্‌, বিহারের জায়গণীরদার 
শৈর খাঁ, দিল্লীর মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, চাকারয়ার শাসনকর্ত নবাব খোদাবক্স খান; 
এছাড়া গেলাম আলী, ইব্রাহিম খাঁ, জালাল খাঁ, মখদুম ই-আলম, আলফা হাসানশ 
প্রভৃতি প্রতোকটি নামই হ'ল এরীতহালিক । 
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গন. ভৌগোলিক নাম ও কাল £ ধীত্হাসিক ঘটনা-কাহিন” ও চারগ্ল সতা হয়ে 
ওঠে যুগ এবং ভৌগোলিক পারবেশে । কালিকট, কোন, মালাবার, গোয়া, বেলেম, 
কিউটা, সালাতবেন-সালাত, আরব, স্পেন-পর্তুগাল, সিংহল, চাকারিয়া, চট্টগ্রাম” সাতগা 
বা সপ্তগ্রাম, তিবেণী, নীলাচল বা পুরী জগন্নাথের মান্দর, সাসারাম, মুঙ্গের, সরজ্জগড়, 
তোৌলয়াগাঁড় নবদ্বীপ, ঝাড়খণ্ড, গঙ্গা, গঙ্গাসাগর, কর্ণফুলী, সরস্বতী প্রভাতি ভৌগোলিক 
নামগৃলির সঙ্গে এবং প্রধানত ১৪৯৭ থেকে ১৪৩৮ ধীস্টাব্দ পর্য্ত কাল সীমায় 
ইতিহাসের ঘটনাগীল স্থান ও কালের এক্য রচনা করেও শিল্পীর নিপুণ কৌশলে ম্থান 
তার সংকীর্ণ গণ্ডী আতনক্রম করে এবং তার নাদছ্ট বলয় ত্যাগ করে মহাকাব্যিক বিষ্তার 
লাভ করেছে। 

ঘ. রাজনোতিক অবস্থা £ স্ছান ও কালের সামাজিক প্রথা-সংস্কার, সামাঁজক 
জীবনধারা, অর্থনোতিক ও রাজনোৌতিক অবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতি-_এই সব কিছুর সমবায়ে 
গড়ে ওঠে একটি ঘূগের ইতিহাস । পদসণ্জার” উপন্যাসে লেখক আচার-সংস্কার-প্রথা 
সমান্বত বাঙলার সামার্জক জীবনাটকে মূর্ত করে তুলেছেন । শান্ত নন্হর গাতর বাঙলার 
জীবনধারা আম-কাঁঠালের 'স্নগ্ধ ছায়ায় নীশ্চ্ত, দোয়েল শ্যামার গানে, নীল আকাশের 
মায়ায়, সোনালী ধানের আর শিষ্পকাজের এ*বর্যে সে তখনও ম্বপ্নাবভোর । বাঙলার 
এই 'নাশ্্ভ নিরুপদ্রব জীবনে ধীরে ধীরে সর্বনাশের ছায়া এসে পড়েছে । হুসেন শাহ 
নসর শাহের রাজত্বকালে সংখ-শান্তি-সাহত্য-সংস্কীতি একটু একট করে 'বাঘিত হ'ল 
রাজনীতির ঘূুণাঁঝড়ে। দিল্লী থেকে মোঘল বাদশাহ হুমায়ূনের দৃষ্টি পড়েছে 
প্যারাডাইস অফ হীঁণ্ডয়া' বাঙলার দিকে, বিহারের জায়গীরদার শের খাঁর লুব্ধ শাঁণত 
দৃছ্টিও তাকে নিজের থাবার মধ্যে আনার চেষ্টা করছে ; আর সমুদ্রপারের বিদেশী 
বাঁণক পর্তুগজরা বাঙলার বাণিজ্য লক্ষমকে আপন লৌহ কঠিন কারাগারে বান্দনী 
করতে সমূদ্যত। কিন্তু এই রাজনৌতক দুর্িপাকে সমাজের ওপরতলার মানুষ, নবাব 
উজীর-গঃয়াজল-শেঠআরবমোপ্লা বাঁণকের জীবন যতখাঁন আলোঁড়ত হয়েছে, 
দুভবিনার কুঁটিলরেখা ঘন ঘন চমাকত হয়েছে, সাধারণ জীবনধারায় সে কুটিল আবর্ত, 
সে ঘূণর্ণর বেগ দেখা 'দেয় নি। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়, নানা জাত এসেছে গেছে- 
তারপর একাদন শাদ্ততে বসবাস করেছে এক সঙ্গে। বাঙলার মানুষের জীবন প্রবাহে 
তারা দু একটা তরঙ্গ তুলেই আবার শান্ত হয়ে গেছে । পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে, চট্রগ্রামের 
বন্দরে কুঠি নিমণি করেছে, তাদের জাহাজ ভিড়েছে-_-বাউলার সাধাণ মানুষ 'বিস্ময়মাখা 
দৃছ্টিতে তাদের দেখেছে, তারপর তাকে মেনে নিয়ে ভেবেছে : “মন্দ কী “শুধুই বিস্মন় 
-তার বৌশ আর কিছুই নয়। এমন কত আসে-কত যায়। বাঙলার ঘরে লক্ষতীর 
নিত্য কোজাগরী। বাঙালীর অন্নপূর্ণরি ভাপ্ডার অফুরম্ত। কোনো ভিক্ষাথী এখান 
থেকে বিমুখ হয়ে ফেরে না। আজ এরা এসেছে-_ এরাও নিয়ে বাক ।” [ “পদসঞ্টার” 
২৩শ পাঁরঃ | দেশের মধ্যে যখন মোগল-পাঠান কাটাকাটি মারামার করছে, গৌড়ের নবাব 
যখন উন্মাদ হয়ে মাথার চুল ছি“ড়ছেন, বা সুরা-নারী নিয়ে ভূলে থাকতে চাইছেন, 
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তখন সমাজের গোঁড়া রাহ্গণরা বিদ্রোহ করতে চাইলেও, তাঁরা হিশ্দ্‌র রাজস্থ ফিরে পাবার 
স্বপ্ন দেখলেও, সাধারণ মানুষ এ স্বপ্ন বিশ্বাস করে নি, বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি । 
তাদের মন্হর নিরুপদ্রব জীবনষাত্রায় গাঁতবেগ বা টান লাগে না। সোমদেব যখন রাজায় 
রাজায় হানাহানর দুবল লদ্নে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহ করতে বলেন, যুদ্ধের জন্য 
অস্ত্র ধরতে বলেন, তখন তারা অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের নিকে চেয়ে থাকে : 
“বিদ্রোহ ? 

“আশ্চর্য হয়ে শুনেছে মানুষগুলো । বিদ্রোহ 2 কিসের জন্যে ঃ কার বিরুদ্ধে? 
গৌড়ের সংহাসনে 'হম্দু কিংবা পাঠান যেই-ই থাক, কী আসে যায় তাদের ? 
[ডাহদারের লোকের কাছে খাজনা দিয়েই তারা নিশ্চন্ত। সলতানের সঙ্গে তাদের 
চোখের দেখারও সম্বন্ধ নেই । বিদ্রোহ ৮ [ একুশ পাঁরঃ ] জনৈক বহ্ধ সোমদেবকে 
বলেছেন : “কেন পাগলামি করছ ঠাকুর? কে 'হদ্দু, কে পাঠান 'কংবা কে বৌদ্ধ--অ 
নিয়ে ক আসে যায়! এক সঙ্গে আমরা থাক, এক সঙ্গেই আমাদের মরা বাঁচা ।**৮? 
[ একুশ পাঁরঃ ] বাঙলার সাধারণ মানুষের এই নিরুত্তাপ জীবনের ছাব “পদসণ্টারে' 
উত্জবল রেখায় আঁকা আছে । ১৪৯৪ শ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৩৮ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুসেন 
শাহ বংশের রাজত্বকালে বাঙলার সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা সম্পর্কে এীতহাসিকগণ 
এই মত পোষণ করেন। হুসেন শাহ-নসরৎ শাহের আমলে শাসকশ্রেণীর সাহিত্য শিল্প- 
কলার চর্চা, ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা, বাঙলা ভাষার প্রীত শ্রদ্ধা, এবং সংস্কৃতিগত সমন্বয় 
মুসলমান শাসকগণের প্রাতি ব্রাহ্মণ বাদে সাধারণ মানুষের একাঁট সম্প্রণীতই রচনা করে, 


এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একাঁট এঁক্যবোধ গড়ে তুলেছিল । 085 চ5 
80)600 ৮৮০০ ৫18৬0 019$61 €0 003 100111)5 10০9৬/91 ৬101) ৬/1)0]0) 1[106% 


08৫ 56100110065 198501) (0 8%1098015125, 1105 55107090175 ৬100 2 
০0101)01) 10111178 10০0৮/6]1 56035 60 1)9৬৩ £911618,50. এ 86186 01 01105 
17701750065 106501015, | এ7055811 9179101 360521”,  1494--1538 
/৯. 10১7 বর্গ, [০1181800811 তদানীন্তন কালে ব্রাহ্মণগণের গোঁড়াম, মুসলমানদের 
প্রীতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং 'হশ্দুর রাজত্ব প্রাতিষ্ঠা বিষয়ে আগ্রহ সম্পকেও এ্ীত্হাঁসক 
্রীতরফদার বলেন 2 “05 312105115 86612 0 02৬5 ০0175010060 2, 870811 
1001100110 £1098] 10 0106 50618] 19985 01 0155 00000121012, (1১5 1778)0- 
00 01 %/10101) 100050 17955 0০61) 109%/৩1 ০1988 171170015. [116 007911015 
০6৮65] 005 105111705 2100 005 9319.12101179+--5/515 ৫06 009 0611081 
809০010-0901111081 1598005 /1))01) ৫10 109 7170815 1177061106 0৩ 
80০181 15190101811 0০0/550. 006 1৬170811705 200 1186 1061 01885 
চ3171005, “পদসন্টার”+এর সোমদেব সেই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণদের প্রাতানাধ । তাঁর 
'হম্দুর রাজস্ব প্রাতষ্ঠার কজ্পনা ব্রাহ্মণদের মর্যাদা প্রাতগ্ঠার আকাঙ্ক্ষা “৪০০০. 
০9111581 1688018? থেকেই এসেছে । এবং “15101 81 09৫ 2:0১2015 


এ৬ । পাদসধ্যার 


171061006 (06 5090121 16191101981510 060৮/6810 (105 1১000815205 ৪5৫. 005 
10567 01858 [3111005$” একথার সত্যতা ওপন্যাসক আমাদের সামনে রেখেছেন । 
আমরা শঙ্খ দত্ত এবং রাজশেখর উভয় বাঁণককেই গৃরু সোমদেবের গোঁড়াম, মুসলমান 
বদ্বেষ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে তক করতে দেখি। গুরুর মুসলমান বদ্বেষ সমর্থন 
করেন নি রাজশেখর। মনে মনে বলেছেন: “দেশে 'বিধমাঁ না থাকলে হয়তো 
সবাই-ই খাীশ হয়; 'কম্তু থাকলেই বা ক্ষাতি কিঃ প্রথম যারা অপারাচিত শন্রু হয়ে 
এসৌছল--আজ তারা ঘরের লোক হয়ে দাঁড়য়েছে, আস্তে আস্তে আত্মীয় হয়ে 
উঠেছে । বিশেষ করে যে সব পাঠান এ দেশে এসে বাসা বে*ধেছে--এক ধর্ম ছাড়া 
অদের সঙ্গে আর তো কোন ব্যবধানই নেই । এমন ক, 'নজেদের ভাষা পর্যন্ত ভুলতে 
বসেছে তারা । সুখেদু৪খোঁবপদে-সম্পদে ডাক পড়লেই এসে দাঁড়ায় পাশে 1৮ 
এই তো 'কছাঁদন আগে সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সিংহাসনে । হিন্দ 
মুসলমান এক সঙ্গে মাথা নুইয়েছে তাঁর নামে। তাঁকে বলেছে “নৃপাত তিলক” । 
ট্টগ্রামের ছি খাঁ-পরাগল খাঁর মতো ক'জন মহাপ্রাণ হিন্দুর সম্ধান মিলবে আশে 
পাশে ।” [ছয় পরি ] 

৬. অর্থনৈতিক চিন্ত £ হুসেন শাহী আমলে, আরও সাঠকভাবে পণ্চদশ- ষোড়শ 
শতাব্দীর মোঘল সম্রাটগণ, বা ইয়োরোপীয় বাণক ও আগন্তুকদের বিবরণ থেকে রত 
প্রসাবনী বাঙলা” “সোনার বাঙলা”, “ভারতের স্বর্গ”, “স্বপ্নের দেশ" প্রভৃতি বিশেষণ 
বাঙলার আগে নাদ্বধায় দেওয়া হোত | “পদসণ্টার'"এ বাঙলার এই সমাদ্ধর চিত্র উন্জবল 
রেখায় ফুটে উঠেছে ।* অর্থনৈৌতিক অবচ্থা ভাল 'ছল বলেই সাধারণ মানুষের সামাজক 
জীবনযাপনে অসন্তোষ, ক্ষোভ, মারামারি ইত্যাদর কোন পাঁরচয় এাতহা'সকদের 
বর্ণনায় আমরা পাই না। এাতহাসকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজস্ব আদায় এবং 
শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছল রাজা এবং রাজকর্মচারীদের একমান্্র কাজ : 40011901102) 
91176210019 8170 10)61106179,006 0119 200 09:06] 9/616 (1061 01১6 0019 
10170010105 0? 015 80৮91011610 200 105 50019 595. | 43910581 
01)061 4৯102] 8170 12109175117, 1 16 ০০10০৮৫০901 | পদসণ্ার*এ 


বাঙলার এই অর্থনোতিক িন্রই স্পষ্ট । 
বাঙলার সম্দ্ধর মূলে 'ছল তার বাঁণজ্য, আর এই বাণজ্োর পশ্চাতে ছিল তার 
কাঁষ ও শিম্প। একাঁদকে সোনার ফসল, নানা ধরনের অঢেল খাদাশস্য, ফল-মূল-. 


11৩ 1310509110৮ 2100 00100100190 01 0980 01৫ 1700 ৩9০8106 0136 1000105 01 
(0161217 1128৬০11675 2170 ০2109£19101905, ৬/110178 ৮6০09165 1540 4৯, 05 ০৪০ 06 
831005 950৮69৮ ৮119০ 9165০ 26 01080 010 51211) 290 765 10810 506505119৬6 
[1655 [91900501010 21008 0175 5/8119 00 81৮০ 5118৫৩ (0 086 0835০018615... 4৯. 
58550 0210 ০1 085 ০16 ০019155 01 9180615 814 ৬৩1) ৬1000 1 080110188১. [ 417059112 
92121 8০085177718, তি আঞ্থিজ্হ ) 


এ্রীত্হাসক উপন্যাস 1 ৭৭ 


পানর, অপর দিকে তাঁর শিল্পসন্ডার বিশেষতঃ রেশ ও বন্দ শিল্প। 'বিপ্রদাস, 
বজয় গুপ্ত প্রভৃতির মনসামঙ্গল কাব্গীলতে বাঙলার বাঁণজোর দ্বর্ণীচন্ ছাঁড়য়ে আছে । 
বাঙলার বাঁণক-শেউ-সদাগরের দল দূর সমুদ্রে এই বাঁপিজ্য-সম্ভার নিয়ে ভেসে পড়তেন 
"হুসেন শাহণ বাঙলা" গ্রন্থে শ্রীতরফদার, এীতহাসক বারথেমার এ বিষয়ে বিবরণের 
কিছু কিছু উদ্ধত সহ লিখেছেন :৬81071670916015, 00 4009 17101765 
016101921168” 01 016 ০010 01 32,08116119+ (0560101৮101) 115 0061017 
810 5111 ৪০7৪ 9/5101) 0560 10 £০ 00108] ৪11 191059, 010081) 
9118, 0010085 751818, 000081) 2১180186611, 0010081 120)10015, 
8700 00100217৪11 210019---11008 005 00151610 0৪5911518 178%5 1661160 
[0 006 £101% ০1 1116 07081101106 00910106106 %/1)101) 3517891 [008895890 
110 0100 10660002100 51300601001) ০6101001165, ..... 

আর, এই সমস্ত বাঁণাজাক পণ্য উৎপাদন করতেন বাঙলার নানা শ্রেণীর শিজ্পথ। 
“/100118 006 0081)900011108 0188865 116 ৮/98%515 8100 11)6 %/011001 
11) 17609,] 9, £,, 0175 01801050)161)5, 6106 80105701015 (৬/1)0 616 ৪150 
092.1018 11) £010) 9100 (116 10098117109 0001618 01 9611-107618.1 17106175118 
(08103811) %/61৩ 0176 19016 17000102110 112 006 1018 1156 8151 0% 
1৬010: 011091809) )9৬/611918, ০8109106515, 2100. 109.100008,01017018 01 001101- 
81161] 210168 (380101)9-5801%8) 2150 80681 21908 ৮1101) 006 0011, 
076 08191 10810008000161 (88801) ৪00 075 ০1001) 0617 (8118161).।, 
12667 18561101617 58৬86108008. 8170 78032 03015 (0৪2) 2,000 
[76150108 ০০০৫০/০৫ 11) (112 [02700060165 ০6 90006 003 0068190 (01 
৩১010, [0 2, [05০01)001.011 | 

পদসন্ঠার-এর শঙ্খদত্ত, তাঁর পিতা ধনদত্ত, 'পিতৃবদ্ধ, রাজশেখর-্এ'রা সরাই 
বিদেশী বাঁণকদের কাছে বাঙলার শেঠ রুপে সম্মানত-এ'রা তদানগন্তন কালের বাঙলার 
বাঁণকদেরই প্রাতানাঁধ শ্রেণীর চারন্র; হীতিহাসের পাতায় শঙ্খ দত্ত-্পরাজশেখরের নাম 
খুজে পাওয়া যাঁদ না যায়ও এ'রা একাদক থেকে এতহাসিক চারঘন। বাঙলার সেই 
স্বর্ণময় বাণিজ্যের যু্গাট এরাই ফুটিয়ে তুলেছেন । এদের বাণিজ্ঞ সন্ভারের বর্ণনা 
করতেও উঁপন্যাঁসক ভোলেন 'ন : 

রাজা দারা পারতে পা রাযি রি 

“চার চারখানা বোঝাই ডিঙা । শুকনো লঙ্কা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, 
কাজকরা তামা-+পতলের বাসন, ঢাকাই মসলিন । চড়া দামে বিক্রী হবে কালিকট, 
কোচিন' আর গোয়ার বস্দরে । মাঝখানে রয়েছে বিচত্র দেশ 'সংহল-সেখানে আদার 
বদলে পাওয়া যায় মুস্তো, চটের বদলে হাতীর দাঁত । 

“"*শ্বাঙাল বাঁণকের বহর । নিয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গোঁড়ের গুড়, ঢাকার 
শঞ্খবলয়, কস্তুরী ; নিয়ে চলেছে সীমম্তিনীর সৌভাগ্য সুর, - প্রচুর পারমাণে আফিং 


৮ / পদসন্জার 


আর নানা সুগ্গাম্ধ। জাহাজ তরে পণ্য যাচ্ছে জাহাজ ভরেই ফিরিয়ে আমবে উম্বধ 1” 
'( এক, পার, ) 


“পদসণ্ঠার”এ এর বাাজ্যক চিত্র আরও আছে। 

চ. সমাজ, ধর্ম ও লংস্কাতি 8 ধর্ম বাঙুলশীর জীবনের অবিচ্ছেদা অঙ্গ ।* পণ্দশ 
শতাব্দধর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দণর প্রথম দশক পর্যন্ত বাঙলায় শান্ত, শৈব, বৈফব, 
সহজিয়া, নাথ, বাউল, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ধর্ম-সম্প্রদায়েরই মঙ্গল শঙ্খ বাজত, সম্ধ্যারতিতে 
বাধা ছিল না, পূজা পার্বণ হোত । হিন্দুর মান্দর, মুসলমানদের মসাঁজদ, বোগ্ধদের 
সঙ্ঘ-মঠ নির্বরোধেই পাশাপাশি বিরাজত ছিল । “পদসণ্ঠার'"এ ওুপন্যাসিক বাঙলার 
শাম্ত-মধূর ধমীঁয় ছবাট সংম্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন : “আটচালা শিবমাম্দর থেকে 
'ধাম্ভীর শঙ্খধ্যান ওঠে ; সকাল-সম্ধ্যায় ভন্তের আহবান ওঠে শাহী মসজিদ থেকে। 
বৌদ্ধ পার্ণমার দিনে দীপে-ধূপে আরাঁতি চলে “গোতম-চাঁন্ঘমার+ | গ্রামের বিষহরী 
তলা থেকে নূপুর আর খঞ্জনীর তলে তালে ছাঁড়য়ে পড়ে মনসার গান তার রেশ এসে 
মিলে যায় দূরের নদীতে মাটির ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে । দীপকে-মল্লারেবসম্ত পণ্চমে 
সূর বাজে আকাশে-বাতাসে, পাহাড়-নদী-অরণ্য পাঁখ মেঘ এক একটি বাদ্য যল্ত্ের মতো 
একতান তোলে তার সঙ্গে সঙ্গে ।” (পনেরো, পার ) 

তবে, একথা সত্য যে, হিন্দুদের মধ্যে তখনও স্ব্প সংখ্যক হলেও ব্রাহ্মণের প্রতাপ 
ছিল প্রচণ্ড ৷ তাঁদের প্রাত ভয় ও ভীন্তু উভয়ই ছিল সাধারণ মানুষের মনে। এই 
ব্রাহ্মণদের ছিল, মুসলমান বিদ্বেষ । এরা অধিকাংশই 'ছিলেন তাদ্ত্রক অথবা শৈব- 
যোগী । পদসণ্টারের সোমদেব ছিলেন সেই ব্রাহ্গণ্য তেজ ও তান্রুকের প্রাতানাধ। 
তাম্িকদের সাধন পদ্ধাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিশবাস ক্রমশঃ হাঁনবল হয়ে 
আসাঁছল, পাঁরবর্তে ভীত সণ্টারত হাচ্ছল। তাই এই সময় শ্রীচৈতন্যের আবভাঁবে 


এবং তাঁর প্রেম ধর্ম প্রগরে হিন্দুর ধর্মজগতে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হল : 
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এীতযাসিক উপন্যাস / ৭৯ 


খোল-কালি সহযোগে হরিনাম সক্কীর্তন, জাতখর্ম নার্বশেষে আদ্বিজ চস্ডালে 
কৃষপ্রেম বিতরণ এবং প্রেমভাবে আলিঙ্গন, ধীরে ধীরে মুসলমান শাসক ও কাজির এই 
নবোিত বৈষব সম্প্রদায়ের প্রাতি বিরুজ্ধ মনোভাব ত্যাগ, এবং হিন্দুর নাড়াশ্খাওয়া 
ধর্ম বোধ আবার কোন এক সঞ্জীবন মম্বে জাগ্রত হয়ে উঠল। এ সর্বাকছুর কেন্দ্র 
যে মহাপুরুযাঁট 'বদ্যমান, তান স্বয়ং শ্রীকফচৈতন্য, রাধাভাবদন্যাত মণ্ডিত নবজ্বীপের 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, ওরফে নিমাই । তাঁর আ'বিভাঁবও যেমন সহসা, তাঁর ধর্মেদ্মাদনার 
প্রভাব-বিস্তারও তেমনি দ্ুত। ক্ষায়ক্‌শান্ত ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাঁকে প্রবলভাবে বাধা 
দিতে গিয়ে নিজেরাই কোনঠাসা হয়ে গেছেন । মথুরা বৃন্দাবন থেকে আসাম-বঙ্গ 
উঁড়ব্যার গোদাবরী তার পর্যন্ত প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যেরই জয়-জয়াকার ॥ বাঙালীর 
এই চৈতন্য-সংস্কীতি এীতহাঁসক ঘটনা, সত্য ॥ শশ্রীচৈতন্যের জম্মকালে গৌড়ের মসনদে 
আধাঙ্ঠত ছিলেন জালাল-উদ--দন আবু মুজাঃফর ফতে শাহ ( ১৪৮১-৮৭ প্রীস্টাব্দ )। 
কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালের আঁধকাংশ ভাগেই গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন 'ছলেন 
ইতিহাস 'বশ্রুত সুলতান আলাডীদ্দন আবুল মুজাঃফর হুসেন শাহ (১৪৯৪-১৫২৫ 
ধ্রীষ্টাব্দ )। মহাপ্রভুর প্রকট জীবনের বাকি কট বছর হুসেন শাহের পুত্র নাঁশরা শাহ 
অথাৎ নাসর-উদ-দন আবুল মুজঃফর নসর শাহ (১৫২৫-১৫৩৩) সিংহাসনে ছিলেন । 
এই সময়ের মধ্যেই ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মূঘল সাম্রাজ্যের প্রাতজ্ঠাতা বাবর ও 
ইব্রাহিম লোদশীর মধ্যে ইতিহাস-প্রাসম্ধ পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘাঁটত হয়।"."এর 
অস্পাদন পরে বাবরের পুত্র হুমায়ূণ বাদশাহের সঙ্গে শের-শাহের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। 
হুমায়ুণ ও শেরশাহের সংগ্রাম গৌড়রাজ্য ও গোৌড়ের বাদশাহকে বিপর্যস্ত করোছল ।” 
| কীরাধাততু ও শ্রীচৈতন্য সংস্কীতি' : কমলা বন্তুতামালা-শ্রীজনার্দন চক্রবতা) 
শ্রীচৈতন্যদেবকে শহধুমান্ন ধর্ম প্রচারক বললে ভূল বলা হবে, তান এরাতহাঁসক পুরুষ । 
'তাঁন একাট যুগকে ধরে রেখেছেন, একাঁট নতুন সংস্কীত রচনা করেছেন । শ্রচকুবতাঁ 
বলেছেন : “রাজনৌতক আকাশের এই ঝড়-তুফানের মধ্যে শ্রীরাধার ভাকানতময় 
চৈতন্যজীবনের আওতায় নাম-প্রেমাশ্রয়ী বৈষবসাধনা ও চৈতন্য সংস্কীতি গৌড়বঙ্গ, উৎকল- 
দ্রাবড়, মথুরা বৃন্দাবন, বারাণসঈপ্রয়াগ, রাজস্থান-দ্বারবতশীর একাঁটি সুবৃহৎ ভাব- 
পাঁরমণ্ডলে, একাঁট যথার্থ বূহত্তর বঙ্গে দানা বেধেছিল ৷ সাধনভজন, শাম্মালোচনা 
ভীন্তগ্রন্হরচনা, শ্রচৈতন্য ও ভভন্তপারকরবৃন্দের তীর্থপারক্রমা ও আন্তঃপ্রাদোশক 
ভাবাবানময়, পদাবলী ও চার তাখ্যান-রচনা, কী এন সঙ্গীতের উদ্ভব ও বিজ্ঞার, চৈতনা- 
সংস্কৃতির সমন্ত বৈভবই এই ঘোরতর রাস্ট্রীবপ্লবের যুগে প্রকাশিত হয়োছল ।” 

শুধু চৈতনাদেবই নন, তাঁকে কেন্দ্ু করে আরও যাঁরা সোদন এই নবভাব পারমণ্ডল 
রচনায় অংশ গ্রহণ করোছলেন, সেই অদ্বৈতাচা" নিত্যানম্দ মহাপ্রভু, স্বরপ-দামোদর, 
বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণ, গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে বৈষব তত্বালোচনায় 
এনমন্নাচত্ত, প্রফুল্লিত রায় রামানন্দ, এরা আজ প্রত্যেকেই ইতিহাসের ব্যান্ত। 

শ্দিসঞ্ঠার' উপন্যাসে, বরাদ্ধ ত্রাহ্গণ্যতেজ ও শান্তর শৃঙ্খল বিগালত করে কেমন 


৮০ । পদসন্টার 


করে দিব্যোশ্মাদ-্ভাব-বিভোর শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রেমাশ্র প্রবাহিত ধারায় ধীরে ধারে 
বঙ্গের ঘরে ঘরে এবং নীলাচলে তাঁর বিশিষ্ট আসনখানি পেতে 'নিয়োছলেন, ও্পন্যাসিক 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাকে বঙ্গের এরীতহাসক কাহনীরই অঙ্গীভূত করে শিল্পর্প 
দিয়েছেন । শ্রীচৈতন্যদেব, তাঁর ভন্ত শিষ্যবৃন্দ, তাঁর পদাবলী কীর্তন, এবং ব্রাহ্মণদের 
তাঁর প্রাত 'বষ্বেষ, সেই যুগের ইতিহাসেরই ভাব পরিমন্ডল রচনা করেছে । দষ্টাম্ত 
স্বরূপ দু'একটি স্থান থেকে কিছ কছ_ উদ্ধৃতি দেওয়া গেল £ 

১. [শম্পা] “বাণক, আপাঁন গৌঁড়ের মানুষ । মহাপ্রভু চৈতন্যের নাম শুনেছেন 


“-.-াশৃঙ্খ দত্তের চোখ ক্রোধে আর অপমানে দপ.দপ: করে উঠল । -কে চৈতন্য? 
নবদ্বীপের ওই উন্মাদটা 2 -সোমদেবের ভয়ংকর হিংম্র মুখ শঙ্খ দত্তের চোখের সামনে 
ভেসে উঠল : একটা ভণ্ড, একটা বিকৃত বুদ্ধ 

দশপ্ত কণ্ঠে শম্পা বললে, আর নয় শ্রেষ্ঠ, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না । 
পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নীচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর 
সেবক, তাঁর সম্পকে একটি নিন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে 1" 
| নয় পাঁরিঃ] 

২. “মহাকালীকেই জাগানো দরকার | বৈফবের বিষান্ত প্রভাব মুছে দিতে হবে 
দেশ থেকে । সোমদেবই ঠিক বুঝোছলেন । 

“পাঁহলাহ রাগ নয়নভঙ্গ ভেল, 
অন্াদন বাঢ়ল অবাঁধ না গেল--” 
শখ দত্ত উৎকর্ণ হয়ে উঠল । একটা সঙ্কীর্তনের দল আসছে । খোল করতালের শব্দে 
মুখারত হচ্ছে পথ । দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছেন একটি মানুষ । চাঁপা 
ফুলের মনো উদ্জব্ল স্বণভি তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একাঁট গোরক কঁটিবাস ছাড়া 
আর কোনো জাবরণ নেহ। অপূর্ব সুপুরুষ মানুষটি । মুহূর্তের জন্য মৃন্ধ হয়ে 
রইজ শঙ্খ দত্তের দৃম্টি। 
“ন সো রমণ না হাম রমণী 
দহ মন মনোভাব পেষল জান-” 
একটা 'নাীবড় আবেগের উচ্ছৰসে চকিতে আকুল হয়ে উঠল মন । অদ্ভূত সঙ্গীতের 
সৃর-অন্ভত এই নাচ! যেন বুকের শিরা ধরে আকর্ষণ করে। আগুনের প্রলোভনে 
চঞ্চল পতঙ্গের মতো ওর মধ্যে গিয়ে ঝাঁপয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় । 
“এ সাথ! সো সব প্রেমকহানী, 
কানুধামে কহাধ বিছুরহ জানি-” 
পথের দুপাশে মন্ত্রমুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ । দেখছে এই ভাবাবেগের 
লীল। 1” (এ) 


এাতহাসক উপনাস / ৮১ 


৩, “কিন্তু গুরুদেব-_ মালিনী; 'চ্বধার্জাড়িত গলায় বললে-ঘাঁরা চৈতন্যকে 
দেখেছেন তাঁরাই বলেন 'তাঁন সহজ মানুষ নন। তাঁর কাছে যে যায়, সে-ই তাঁর কাছে 
মাথা নত করে । আশ্চর্য শান্ত আছে তাঁর । 

“সোমদেবের রন্তু চেখে এবার ক্রোধ ঝল্‌সে উঠল : ও শান্তর নাম সন্মোহন-বিদ্যা । 
ওটা অনার্ষ প্রারুয়া-.ওকে আঁভচার বলে । 

“"শকন্তু অ হলে লোকে এমন করে তাঁর 'দকে আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? কেন 
বৈষবের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন 2” ( ষোল, পারঃ) 

৪. “সুবর্ণ বাঁণক উদ্ধারণ দত্ত-এ*বষেরি অন্ত নেই তাঁর, ঘরে তাঁর সুবর্ণের 
অক্ষয় ভাণ্ডার । দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি । সেই উদ্ধারণ দন্ড ভাবের আবেগে নাচছেন 
উন্মত্ত হয়ে ! 

“এসো হে গোরাঙ্গ এসো 

এসো এসো শচীর দুলাল 

এসো নদশয়ার চাঁদ 

এসো এসো দশন-দয়াল-" 
«এসেছেন বইকি নদীয়ার দুলাল ; ভন্তদের ওপরে আবভূতি হয়েছেন তিনি । নাচতে 
নাচতে প্রায়ই দ:-একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন দশাগ্রন্ত হয়ে। শঙখ দর্তের সেই 
ব্যঙ্গাত্বক সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল : কীতনে পতনে মল্পশরীর |" কিন্তু এই 
মূহৃতৈেঁ ভবের এই বন্যার সামনে সে তো পাঁরহাস করবার শান্ত খুজে পাচ্ছে 
না। বরং তার নিজের বুকই ছলহালয়ে উঠছে । 

“দাঁড়য়ে রইল শঙ্খ দত্ত । নিথর! 

““ঘরেবাইরে দ;ু দিক থেকেই পারবর্তনের পালা । সরস্বতীর জলে ক্লীশ্চান 
বাণকদের জাহাজগুলোর বিশাল গম্ভীর ছায়া; সপ্তগ্রাম-্রিবেণতে ভক্তের কণ্ঠে 
টচৈতন্যদেবের বন্দনা । সোমদেব একটা অতাঁত হীতিহাস । 


চৈতন্যেরেই জয় হল শেষ পর্যন্ত । মুছে গেলেন সোমদেব ।” (পার : ২৩) 

উদ্ধাতিগ্ালর মধ্য থেকেই স্পম্ট বোঝা যাবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবিভবি থেকে 
গিরোধানের মধ্যেই বাঙলায় শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্ম একটু একটু করে সকলের হ্দয়ই 
প্রায় জয় করে 'নয়েছে, এবং ব্রাহ্মণ ও শান্তরা স্ব-মাহমা থেকে 'বিছাত হয়ে সাধারণ মানুষের 
মন থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন । সুতরাং “পদসণ্চার'-এর সোমদেব,-যান প্রথমে 
শৈবযোগী, পরে শান্ত-তান্ল্িক, চরিত্রের যে পারণাত এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, 
তা ব্যান্তুর পারণাম নয়, তাকে ্রাতহাসক পারণাতই বলা উীচত । 

শঙখ দত্ত, রাজশেখর প্রমুখ তদানীন্তন কালে . বাঁণককুল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ শৈব- 
যোগী সোমদেবের মতো গুরুকেই ভান্ত করতেন, মান্য করতেন ; এবং তাঁরা নিজেরাও 
প্রধানতঃ শৈবপন্থ ছিলেন । মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগরও শৈব ছিলেন । ত্রাঙ্ষণদের 
তখনও সমাজে প্রভাব ছা ছিল, সাধারণের ভভ্তি-শ্রদ্ধাও তাঁরা পেতেন। বৈষ্ণব প্রেম- 
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ধের প্রত বিষ্ঞারে তাঁদের মাঁহমা একেবারেই বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যায় । এই ব্রা্ষণদের 
মৃসঙ্গমান বিঠ্ধেষ, হিন্দুর রাজত্ব প্রাতত্ঠার আকাঞ্্ণা--এ সবই ইতিহাস সমার্থত 
ঘটনাবলী । সোমদেবকে তাই এীতহাসিক চাঁরঘ্রের সঙ্গে মাশয়ে নিলে কালানোৌচত্য 
দোষ হয় না, বা কাঞ্পানকতার আঁতরিপ্ত প্রশ্রয় বর্গা যাবে না। কেশব পাণ্ডত এবং 
উদ্ধারণ দত্ত যথাক্রমে শান্ত ও শৈব হয়েও পরবতাঁকালে যে শ্রীচৈতন্যর প্রেমধর্মে দশীক্ষত 
হয়েছিলেন, এ-ও ঘটনা । 

শৈব-শান্ত-বৈষণব ধর্ম ছাড়াও ব্রাহ্মণ কর্তৃক 'নিপশীড়ত, বিলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধদের প্রসঙ্গও 
বাঙলার ধমঁয় ইতিহাসের উল্লেখ্য বিষয় । ওপন্যাঁসক আলোচ্য উপন্যাসে বৌদ্ধদের 
প্রত ব্রাহ্মণদের সেই নিপীড়ন ও অত্যাচারের প্রসঙ্গও এনেছেন এক, ছয়, ষোল প্রভৃতি 
গারচ্ছেদে । “একবার চ্দ্রনাথের সম:চশীর্ষ মাঁন্দরে, আর একবার অরণ্যময় পাহাড়গহীলর 
ওপর দিয়ে সোমদেব দৃষ্টি বুলিয়ে আনলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, এই 
চম্দ্রনাথের মন্দির, এই দেবশাবগ্রহ, এ হিন্দুর ছিল না। 

“সে কীকথা! -শঙ্থ দত্ত চমকে উঠল। 

“-সাঁত্য কথাই আম বলাছ, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই_-সোমদেব আবার মন্দিরের 
চূড়োর দিকে তাকালেন £ একাঁদন এই মান্দর ছিল বুষ্ধের-বৌগ্ধরা এইখানে এসে 
'সম্মা-সদ্বোধি' লাভ করত ॥ আজ এখান থেকে বুদ্ধের বিসর্জন হয়ে গেছেহন্দুর 
দেবতা এইখানে বাছয়েছেন তাঁর আসন । বেদশনম্দ্‌কের দল যেমন একাঁদন বাংলাদেশ 
থেকে নির্বাসত হয়েছে, তেমান করে এই পাঠান-মোগলও যাবে । আর তরপরে 
হিন্দুর হিন্দৃত্ব আমরা 'ফারয়ে আনব-ফারয়ে আনব তার বেদোজ্জবলা সভ্যতা ।” 
(এক পঁরিঃ) 

“প্দসন্তার” উপন্যাসে বাঙলার এই ধমণয় পটভামকা এবং পাঁরমস্ডলকে পারপূ্ণ 
করে তুলতে ওপন্যাঁসক দু'একটি ধমাঁয় প্রথা-সংস্কারের কাহনীও সংঘুত্ত করেছেন। 
যেমন, রাজশেখর-সংপর্ণা ও শঙ্খ দত্ত নৌকা করে তারে তীর্ধে ভ্রমণ করতে বোরয়েছেন 
কৃতপাপের প্রায়াশ্চন্তের জন্য । এই ভাবেই তাঁরা একাঁদন গঙ্গাসাগরে এসে উপনীত হন £ 
ধাঙ্গাসাগরে তীর্থম্নানে চলেছেন রাজশেখর শ্রেষ্ঠী । 

“এই তিন বছর ধরে বহু তীর্থই পাঁরক্রমা করেছেন। বহু দেবতার মান্দরে হত) 
দিয়েছেন- ফেলেছেন বহু চোখের জল । হাজার হাজার মোহর ব্যয় করেছেন পূজো দেওয়া 
পাপের জ্ষালনের জন্য ৷ ধমভীরু হিন্দুর সংপ্রাচীন কালের সংস্কার | গঙ্গাসাগর তাঁথের 
সাম্টর পেছনে যে পৌরাঁণক কাঁহনী কাঁপলমদীনকে 'নিয়ে গড়ে উঠেছে তারও সংক্ষপ্ত 
পারচ় ওপন্যাসক দিতে ভোলেন নি । স্থানের ভৌগোলিক সীমা হারিয়ে গেছে । অতাঁত 
এসে বর্তমানের হাত ধরেছে ; কালের গণ্ডীও তাই মুছে গেছে । এই চ্থান ও কালের 
গ্রভ“ থেকে যে প্রথা একাদন জন্মলাভ করে, গণ্ড যখন মুছে যায়, তখন সেই প্রথাই 
হারিয়ে যেতে দেয় না অতীতকে । মানত রক্ষার্থে সাগরে সন্তান দেওয়া, স্বামীর চিতায় প্রাণ 
দেওয়া-প্রভাতি প্রথাগ্যাল ধমীঁয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়_মূলে আছে পুণ্যলাভ স্বর্গলাভ 
ইত্যাদি। আল্যেচ্য উপন্যাসেও শ্রীপুরের ছোট রানার গঙ্গাসাগরে সন্তান দেওয়াকে 
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কেন্দ্র করে সেই যুগের প্রথাটর পূর্ণাবয়ব চিত্র উপন্যাসক 'দয়েছেন। এ প্রথা হয়তো 
বঙ্গেই প্রচালত ; 'কন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হীতহাস চেতনায়, ষে সধাবস্ভৃত দেশ ও 
অতাত-বর্তমান-ভাঁবষ্যংএর সাঁম্মলনে যে মহাকাশ-এর ছাঁব আছে তারই প্রেরণায় প্রথার 
ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্গের বাইরে ভারতের দক্ষিণা্লে যে দেবদাসী প্রথা আছে, অথবা 
উৎকলের বিবাহ প্রথা ইত্যাদির ছাবও এ'কেছেন “পদসঞ্চারে' । 

এইভাবে এ্রাতহাসক এবং আধা-ীতহাঁসক কাঁহনী, ঘটনা, চার, যুম্ধবিগ্রহ, 
ধমর্্রথা, সংস্কার, দেশের অর্ধনোতিক সামাজক ও রাজনোতক অবচ্হা, কৃষ্টি ও 
সংস্কাতির পারচয় সব 'মাঁলয়ে মহাকাব্যোপম এক বিশাল ভাবপারমণ্ডল সৃষ্ট করেছেন 
ওপন্যাঁসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় “পদসণ্ঠার” উপন্যাসে । একাঁট বিশেষ ভৌগোলিক 
সীমার ঘটনা কাঁহনী হয়েও একটু একটু করে ভ্গোলের সশমারেখা হারিয়ে গেছে 
মহাদেশে, যেখানে নানা দেশের, নানা ধের, নানা বর্ণের মানুষ এসে এক মহামানবের 
মিলন ক্ষেত্র রা করেছে। 

কিন্তু শুধুমার এ্রাতহাসক এবং আধা-এীতহাসক কাহন ও চারন্ন থাকার জন্যই 
“পদসঞ্ঠার” এ্রীতহাঁসক উপন্যাস নয় । এর একটা উপন্যাসেরও অংশ আছে । 'শজ্পণর 
কল্পনাই সেখানে বিধাতা পুরুষ । শগ্থ দত্ত, শম্পা সুপর্ণাকে 'নয়ে একটি কাল্পানক 
জীবনবৃত্ত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাজ্বস্ন, তার 
ব্যথা-বেদনা ব্যর্থত-হতশার কাহিনীধারা হাতহাস-কাহনর পাশে পাশেই প্রবাহিত । 
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শ্ঙথ দত্ত বাঙলার ধনী বাঁণক, উদ্দার, খুবই রোমাণ্টক । আর পাঁচজন বম্ধুর মতো 
ধববাহ-বরসংসার করেই নিজেকে জগৎ থেকে গুটিয়ে নেন নি তান । দুরত সাগর পাড় 
দেওয়ার উৎসাহ তাই অফুরন্ত । অজানার সন্ধানে বোরয়ে পড়ার রোমাণ্টক নেশায় 
বিভোর । পথের িপদ-আপদ তাঁর যৌবনধমশ এ্যাডভেঞ্টারাস মনকে নিবারত করতে 
পারে না। সমতরাং হামাদদের দস্যুতাকে তান তুচ্ছ করে দাঁক্ষণ পাটনে বোঁড়য়ে পড়েন । 
হামদিদের দসদ্যতার কাহনী, গ্দর; সোমদেবের আশাীবদিঃ হিন্দুর রাজ্ প্রাতিষ্ঠার 
আকাঙ্ক্ষা, মুসলমান শাসক ও আগন্তুক পত্গীজ বাঁণকদের সম্বন্ধে সাবধান-বাণী 
উচ্চারণ- প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শঙ্খ দত্তের সঙ্গে ইতিহাস-কাহনী ও ঘটনার যোগাযোগের 
পথ প্রন্তুত হয় । 
অত:পর দাক্ষণ পাটনে বাঁণজ্যে যাওয়ার পথে জগন্বাথধাম পুরীতে এসে নামলেন 
শাশ্খ দত্ত । উদ্ধব পাণ্ডার আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থায় মধ্যরাত্রে দার্‌ ব্র্মের সামনে দেবদাসণীর 
অনাবৃত তন.র নূত্যছন্দ এবং মাদকতা শঞ্খ দত্তের সমন্ত শরণীরে, মান্তষ্কের স্নায়কোষে 
কামনার তীব্র আবেগ সৃষ্ট করল। তকে দেখার, তার সঙ্গে কথা বলার এবং তাকে 
পাওয়ার চিতায় শঙ্খ দত্ত তাঁর আদর্শ, উদ্দেশ্য সবাকছ; হাঁরয়ে নেশাগ্রন্তের মতো হয়ে 
উঠলেন। শেষ পর্যন্ত দুঃসাহসে ভর করে শঙ্খ শম্পার আবাসকক্ষে নিভূতে কথা 
বলার সুযোগও করে নিলেন। রামানন্দজীর শিষ্যা, শ্রীচৈতন্যের ভন্তা, এবং শ্রীকৃে 


৮৪ । পদসন্টার 


সমার্পতপ্রাণা দেবদাসী শম্পা বাণক শঙখ দত্তকে সাবধান করে দিলেন, এবং তাঁকে 
পাওয়ার মিথা আশা ত্যাগ করতে বললেন। অর্থ-আভিজাত্য এবং সবোপার তাঁর 
কামনা বিষে জর্জারত শঙ্খ দত্ত হিতাহত জ্ঞানশূন্য এক আসরিক শাস্তসম্পন্ন ব্যান্তর 
সাহায্যে শম্পাকে হরণ করে নিজ মধূকর ডিঙ্গায় তুললেন । 

কিন্তু হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শঙ্খ দত্তের মনযষ্যত্ব এবং 'ববেক তাঁর পশ[শান্তর 
প্রাতবন্ধক হয়ে দাঁড়াল-তাঁকে স্পর্শমাত করতে পারলেন না তিন। ঈশ্বরের ধন 
ঈত্বরই 'ফারয়ে নিলেন সম্ভবতঃ । হঠাৎ ভেসে এলেন সেখানে কোয়েলহো এবং 
ভ্যাসকনসেলস । তাঁদের কামানের গোলায় শঙ্খর বহর ছিন্ন-ভন্ন হয়ে সমুদ্রতলে 
হাঁরয়ে গেল। শঙ্খ দত্ত এবং শম্পা কে কোথায় ভেসে গেলেন ! 

এর পর চার বছর আতকান্ত । ইতিহাসের কাহনী পারণাতর পথে এগিয়ে এসেছে 
অনেকখানি । বাঙলার রাজনৌতক আকাশে মেঘ জমছে ঝঞ্চার অণ্ডব বুকে 'নয়ে। 
শ্রেম্ঠী রাজশেখর চিন্তাশান্ত রাঁহত এবং বাক-শান্তহশন কন্যা সুপণ্ণাকে নিয়ে তীর্থ 
তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাপস্থালনের জন্য-কন্যার আরোগ্যের জন্য । গঙ্গাসাগরের পথে 
চলেছেন তান। দি্বিপ্রাহারক স্নানাহারের জন্য একটি স্থানে নোঙর করতেই সাক্ষাং 
হল শঙখ দত্তের সঙ্গে । সেই ভয়ঙ্কর বপধয়ের রাঁন্রর পর চার বছর পার হয়ে গেছে। 
চেহারায় বনা ছাপ । 

এখন থেকে নায়ক শঙ্খ দত্তের জীবন একটি 'নাদ-্ট গাতর ছন্দে বাঁধা পড়ল । 
ছন্বমুণ্ড গঞ্জালোর যে বীভৎস দৃশ্য দেখে সপণরি স্মভ্দ্রংশ হয়োছিল, বাকশান্ত রাহত 
হয়ে ছলেন তান সেই সুপর্ণার মুখে কথা ফোটানোর দায়িত্ব নিলেন তীন। অনাবৃতা 
শম্পার রৃপাকর্ষণ একাদন যে শঙ্খের শরীরে কামের 'বষ ছাঁড়য়ে দিয়োছল, আজ তা 
'স্নণ্ধ প্রেম হয়ে ঝরে পড়তে চাইল সুপর্ণর মধো । সুতরাং চলল একক প্রেমের সাধনা । 

এক বভীষকাময় দশ্য সপণরি চিন্তাশান্ত ও বাক-শান্তকে 'বকল করে দিয়েছিল : 
গঙ্গাসাগরে এসে হাঙ্গরে খাওয়া এক শশুর অনুরূপ বীভৎস মুখের দশ্য প্রাতআঘাত 
করে সেই রুদ্ধবাকং ও চদ্তার দুয়ার একটু ভেঙ্গে দিয়ে গেল । সপর্ণকে নিয়ে এলেন 
শঙ্খ দত্ত নিজ গৃহে । 

বিবাহের মধ্য দিয়ে শঙ্খ-সুপণরি প্রত্যাশিত মিলন ঘটল। কিন্তু সুপার মনের 
জগংঁট তখনও প্রেমের আলোক শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। শখ্খের সাধনার 
অবশেষে একাদিন দুটো প্রাণ একই সুরে ও ছন্দে বেজে উঠল । আম-তুমির বাধা সরে 
গিয়ে আমাদের হয়ে উঠল, নবীন শিশুর পদসণ্ডারে। 

শঙখ-শ*্পা-সুপর্ণাকে নিম়্ে প্রেমের এই কাঁজপত রোমান্টক কাহিনর্শীটই “পদসণ্চার” 
এর উপন্যাস অংশ । ডি-মেলো খোদাবক্স খাঁঁমামুদ শাহ, শের খাঁঁএর ইতিহাস 
কাহনীর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাস কাহনশীটকে শিল্প অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে এমন- 
ভাবে বুনেছেন যেন টানাপোড়েনের সুতোয় বোনা একাট বন্ত হয়ে উঠেছে । সুতরাং 
“প্দসণ্টার যে সার্থক এ্রাত্হাঁসক উপন্যাস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


পাঁচ 
পতিচ্হদ শিরানাম প্রসঙ্গ 


আরও একাঁট বিষয়ের সংক্ষপ্ত আলোচনা করে “পদসণ্চারে'র এরাতহাঁসক উপাদান 
প্রসঙ্গের সমাপ্ত টানবো। গ্রচ্ছের প্রারন্ডে গলিখকের কথা'সয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
জানিয়েছেন, 'লহসয়াদাসের পতৃুগীজ উদ্ধৃতিগীল পঞ্লবগ্রাহতা | প্রায় অধ্যায়েরই 
পর্তুগীজ শীর্ষোন্তগ্ালর বাচ্যার্থ অধ্যায়ের মধোই বলে দেওয়া হয়েছে। গ্রণ্থারচ্ডেই যে 
'কথামুথ' অংশাট কাহনশীর ভাামকারপে দেখা দিয়েছে, লেখক জানিয়েছেন, সোঁট ভাস্কো- 
ডা-গামার সহযোদ্ধা কাঁব ক্যামোয়েনস--এর “ল.সয়াদাস” কাব্যগ্রন্থাটর ববরণণকে 
'ভীন্ত করেই রাঁচত। তৎপরবতাঁ “এক' থেকে “তেইশ পারচ্ছেদ পযশ্তি প্রতোেকাটর 
শীর্ষে “লুসয়াদাস” কাব্য থেকে একটি করে পঙ্ন্ত, বা কয়েকটি শব্দ উৎকিত 
হয়েছে: কেন? লেখক বলেছেন, “পল্পবগ্রাহতা' । কথাটি অংশত সত্য মান্ন । নিছক 
পল্পবগ্রাহতা বৃঝেও এই উদ্ধযাতগুলি তিনি 'দলেন কেন? পাণ্ডত্য প্রদর্শনের 
লোভে? তাতোনয়। এগ্ালর শৈল্পগত একটা তাংপ্য আছে । কীসেটা? 

ক্যামোয়েন্স ভাস্কোন্ডা-গামার সঙ্গে ভারতে 'এসোছলেন ; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে- 
ছিলেন। তাঁর আর এক পাঁরচয়_-তান কবি, তান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 'বিবরণণ 
তুলে ধরেছেন “লহীসয়াদাস”-_ এই মহাকাব্যোপম গ্রন্থে । অতএব তাঁর বর্ণনা হীতহাসের 
নিছক তথ্য বা কাহিনী মান নয়-সময়ের ক্রমানুসারে সাজানো ; প্রত্যক্ষদশণর বর্ণনায় 
আভভজ্ঞতার ছাপ আছে, জীবনের উষ্ণতা আছে, আবেগ আছে । বর্ণনাগুল সজীব । 
“পদসণ্ঠার” ইতিহাসের সালতামাম নয়, শুষ্ক হইাতহাসের ঘটনাবলীর বিবরণ মান্র 
নয়, তদাতীরন্ত জীবনের আবেগউফতা মণ্ডিত, আশা-আকাঙক্ষা সম্বালত এক বৃত্তও 
এখানে আছে । “পদসণ্টার” এীতহাসক উপন্যাস । প্রত্েকোট পাঁরচ্ছেদের শীর্ষে 
গ্রত্ক্ষদরশশর জীবন-আভিজ্ঞতর একটা টুকরো বাঁসিয়ে দিয়ে গুপন্যাসিক হীত্হাসের শুক 
বিবরণকে জীবন রসে সাত করতে চেয়েছেন মনে হয় । 

পারচ্ছেদ-শীর্ষের এই উদ্ধাতগ্ুলির ভিল্বতর তাৎপর্যও থাকা সম্ভব । এই 
ধরনের উদ্ধাতকে ইংরাজীতে “5218801)' বলা হয়। “এ্ঁপগ্রাফে'র ব্যবহার নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় যে প্রথম করলেন তা নয়-স্বয়ং বা্কমচদ্দ্রই তাঁর বহৃপূর্বে বাঙলা 


৮৬ 


৮৬ / পদপসণ্ঠার 


উপন্যাসের অধ্ায়-শীষে" বা পাঁরচ্ছেদ শীষে বাতি কাব-শিক্পীর- স্বদেশী, বিদেশী 
কাব্য নাটক প্রভাতি থেকে উদ্ধত গেথে দিয়েছেন । ইংরাজী সাঁছত্যেও এ রীতির 
পারচয় মিলবে । উদাহরণ স্বরূপ, স্যার ওয়াল্টার স্কট । অধ্যায় বা পরিচ্ছেদগ্ীল 
পাঠ করার শরূতেই এমন একাঁট রচনাংশের চয়ন শিপ করেন, যার মধ্যে সমগ্র 
অধ্যায়াটর নখীতবাক্য রূপে, কিংবা অধ্যায়াটর সারাৎসার ব্যন্ত করে, তার প্রকৃত 
তাৎপর্য এ চয়নের মধ্যেই প্রকাশিত হয় ॥। সাধারণভাবে একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে 
শিঞ্পগর মনোগত আঁভিপ্রায় তাঁর ভাব বা তৃত্ঁটি প্রকাশ করা যেখানে কঠিন কিংবা 
পাঠকের পক্ষে 'নধরিণ করা দুরূহ, সে ক্ষেত্রে এই $4০-৮০৩$ বা উপণীশরোনামগ-ীলর 
কাজ হ'ল ঘটনা কাহিনীর ভাব ও আভিপ্রায় গীলর মধ্যে একটা অম্তগ্গঢ় যোগ রচনা 
কযা, এবং শিল্পীর ভাবনা ও জীবনদর্শনাট একটি আঁবচ্ছিন্ন গাঁতিতে প্রবাহিত করে 
দেওয়া । 

এীতহাসিক উপন্যাসে শুধু ইতিহাসের ঘটনা-কাহনীর বিবরণাট থাকলেই চলে না, 
ও্পন্যাঁসককে তাঁর শিল্পেগৃহীতইতিহাস-ধূগের একটি ভাবপাঁরমণ্ডলও সাজ্ট করতে 
হয়। অনেক সময় এই 9018181)' সেই ভাব পাঁরমণ্ডলাঁট রচনা করতে সাহায্য 
করে। অবশ্যই তা নির্ভর করে শিজ্পণর চয়ন ও গ্রন্ছন নৈপুণ্যের ওপর । 

সবেপার অধায় বা পারচ্ছেদের শিরোনাম স্বরূপ উদ্ধাতগীলর দ্যাট সূক্ষম:কাজ 
মনস্ক পাঠকের দন্টি এড়াবে না। প্রথমাঁট হ'ল-একটি কাঁবাক, বা কোথাও কোথাও 
“লরিক'-সুরমূচ্্হনা অলক্ষ্যে কাহিনীর ওপর এমন একটি কজ্পনার রেশ ছড়ায়, যা 
লেখকের বন্তব্যকে বাস্তবের হ্ছুলতা, রূঢ্ুজ থেকে মুক্ত করে, কাব্যসৌদন্দর্যের মায়াঞ্জন 
পারয়ে দেয় । দ্বিতীয়ত, লেখকের কাঁব-মনাঁটি যেখানে শিল্পাঁঞ্গকের খাতিরে বাস্তবের 
বস্তুভারে আবদ্ধ, সেখানে শিরোনামের উৎকাঁলত অংশে যে কাব্যিক মূচ্ছনা, বা মায়াময় 
সৌন্দর্যের আঁভব্যঞ্জনা থাকে, সোট লেখকের কাধ-মনেরই পরোক্ষ কল্পনা ; এ সরময়, 
মায়াময় সৌন্দর্ষের প্রাতি তারও যে গভীর আকর্ষণ আছে সংক্ষমভাবে তার স্বাক্ষর এই 
উদ্ধৃূতিগ্লর মধ্যে থেকে যায়। অথথ লেখকের কবি-মনের একটি পরিচয় পাঠক 
এই চয়নগুলির মধ্য থেকেও অন্বেষণ করতে চাইলে পেতে পারেন । 

বঞ্কিমচন্দ্রের “কপালকুণ্ডল্া” বা স্কটের “দ ব্রাইড অফ লামারমূর” কিংবা “আই- 
ভানহো” যে কোন একট উপন্যাসের কয়েকটি উপ-ীশরোনাম দৃঙ্টান্ত রূপে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । প্রত্যেকটি উপন্যাসের প্রত্যেক পাঁরচ্ছেদের শীর্ষে বিখ্যাত কাঁব-শল্পীর 
রচনাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে '60181871,, রূপে । উদ্ধতিগ্যাল কোথাও পাঁরচ্ছেদাটর 
818, বা “সারাংসার'-এর মতো, কোথাও শিল্পীর আঁভিপ্রায় ব্ন্ত করেছে, কোথাও 
বন্তব্যের ওপর কাব্যক স:র-মূচ্ছ্নায় একটি আঁভনব সোন্দর্য সৃষ্টি করেছে । কোথাও 
বা বশেষ যূগীয় ভাবপারমণ্ডল রচনার চেন্টা । 

শঁদ ব্রাইড অফ ল্যামারমূর'”এর বেশ কয়েকাঁট পারচ্ছেদের শীর্ষে স্কট “014 5928? 
বা "01৫ ৪118৫, থেকে কয়েক ছত্র উতকলন করেছেন । এই উপন্যাসে ও্পন্যাসিক 
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স্কট সগ্ুদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইং্প্ড-স্কটল্যান্ডের গ্রাম ও শহর জশবনের চি 
উপস্থাপিত করেছেন; তখনকার সম্ভ্রান্তবংশীয় ও রাজপূর্ষদের আচার-আচরণ, 
রশীত-নশীত, র্যা প্রভাতির মধ্য দিয়ে যুগমানসের ছাঁব ফুটিয়ে তুলেছেন। তার 
আবহাওয়া বা ষুগাবস্থার চিত্র রচনা করতে মাঝে-মাঝেই তান তাঁর ৭০৫ বা 
উদ্দেশ্যের ও বন্তব্যের ওপর একটি প্রাচীনতার গন্ধ মাখয়ে দিতে চেয়েছেন। 
প্রথম পারচ্ছেদের 60918181011 014 9018+ থেকে গৃহীত কট পঙযস্তি : 

485 ০6881 8120 10691 00 ৮11 9002 01690, 

৬/1, ৬/1)151081661168 01 (1007) 18, 1096৫, 

ড/1)110 18 ৪ 6017016 012৫6 117069৫ 

[০ 08119 0155 £9061 100116 012, 


প্রথম পারচ্ছেদের বন্তব্য বিষয়াট হ'ল-লেখক 'পটারের জনৈক চিন্রশিজ্পণ বম্ধু ডিক 
[টন-টো অনেক চেষ্টা করেও জীবনে প্রাতজ্ঞা পেলেন না, তাঁর 'চত্রশাশল্পের মূল্য কেউ 
দিলেন না। ফলে একাদন তান যশপ্রাত্ঠার ক্ষেত্র থেকে হাঁরয়ে গেলেন। 
তাঁর সঙ্গে একবার লেখকের 'চন্ধ ও রচনা বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার 
প্রসঙ্গরমেই টিনটো তাঁকে একটি চিন্রের বিষয়কে কথা-সাহিত্যে রূপ দিতে অনুরোধ 
করেন। চিন্রের বিষয়াট একাঁট প্রাচীন এ্রত্হাঁসক কাহিনী সম্বলিত হ্থানের। তার 
সঙ্গে কিছ তথ্যও তিনি বন্ধূকে দিলেন। ল্যামারমূর পাহাড়ের এলিজাবেথ যুগের 
প্রাতহাঁসক কাহনীর তথ্য । বর্তমানে র্যাভেনসউড দুগ্গের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা 
যায়, তারই ইতিহাস । বন্ধুর সেই পাশ্ডীললাপ থেকেই বর্তমান উপন্যাসের জন্ম। 
সুতরাং প্রথম পারচ্ছেদে উপন্যাসাটর উৎস যে প্রান ইতিহাস কাহিনী তারই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করা হয়েছে । “01৫ 9০018'-এর ছন্র ক”টর প্রাচীন কথ্য রীতি ভাষার সাহায্যে 
একদিকে যেমন অতীতের আমেজ আনার চেষ্টা, অপরাদকে ব্যর্থ শিল্পী টিন:টোর 
অর্থোপারজনের কাহনীটব একাঁট “৪18, রূপে দেখা দিয়েছে । 
আবার চতুর্থ পারচ্ছেদের শীষে উৎকালত হয়েছে কবি 9০৩০০৪:-এর “ফেয়ার 

কুইন'-এর কয়েকাঁট ছন্র : 

[11008180005 01 0105 11181) 0565 8106 010 08০15 

4৯ 11006 512008৩, %19085 ৬৪০07, (1110, 8100 116170, 

[২০০11105৪10 0010116 00 (126 810, 

ড/1)101) ০10661681 81810, 010 5600. 91000 1361 81816 

1180 110 055 58109 ৫10 0016 11106 ৬1810, 


এই পারচ্ছেদে র্যাভেনসউড দুর্গের বর্তমান রাজনশীতক, আইন-ব্যবসায়ী মালিক লড" 
কপার আযসটনকে নিয়ে তাঁর পরমা সন্দরী কন্যা লুসী বনগ্রকৃতির সোন্দষের মধ্য 
গদয়ে পাহাড়ের 'নম্নে বৃদ্ধা এলিসের কুটীরে এলেন। পারশেষে বৃদ্ধা এঁজিস, 


৮৮ / পদসঞ্ঠার 


লর্ড কীপারকে র্যাভেন:স-উড বংশীয়দের গাঁরান্রক বৌশিষ্ট্য সম্বম্ধে দু'একটি সাবধান- 
তার কথা শোনালেন । সমগ্র পারচ্ছেদোটর বন্তব্যের ওপর ছাঁড়য়ে আছে কাঁব স্পেম্সারের 
চন্রধমাঁ রোমান্টিক সৌন্দর্যের এমন একটি রেশ যা কাহিনীতে বার্ণত বনপ্রকীতির 
মধুর সৌন্দর্যের ভাবাটকে মর্মরিত করে স্কটের কাব মনটিরও হীঙ্গিত দেয়। 
পণ্ঠম পরিচ্ছেদের 8০৮৩ শেকসপটীয়রের রচনাংশ : 
[3 8106 2 081)0161? 
0 0621 200001€ | 109 116 15 1) 1065 ৫6০" 


আলোচ্য পারচ্ছেদে বাঁণত হয়েছে বৃদ্ধা এীলসের কৃটগর থেকে ফেরার পথে ক ভাবে 
জঙ্গলের মধ্যে পিতা ও পুত্র আরণ্য ষণ্ডের আক্লমণে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে 
এলেন । াঁন জীবন রক্ষা করলেন, 'তিনি লর্ড কীপারের শন্রু-র্যাভেনসউড দুর্গের 
পূর্ব মালিক ক্স্যাভেন:সউডেরই পত্র মাস্টার র্যাভেনসউড । কিন্তু শিরোদেশস্থ 
টান্তট এখানে শুধুমান্র পরিচ্ছেদ-নযসিহ ব্যস্ত করে না; এতদ-আতীরন্ত শিল্পীর 
গভীর উদ্দেশ্য এবং কাহিনীর ভাঁবষ্যৎ গাঁত সম্পকেও এক ঝলক 'বিদযতালোক ছাঁড়য়ে 
পাঠককে পরবতপ ঘটনা সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলে । উীন্তাঁট উপন্যাসের 'ববরণ- 
ধমশ কাহিনীতে একাট নাট্যক গাঁত ও চমক এনেছে । 
তদ্রুপ, বিংশাতি পারচ্ছেদের সুচনাতে পাই কাব ওয়ার্ড সওয়ার্থের কয়েকাঁট ছন্ন : 
“10৬61191117 1761 ০0%/10 16011650 ৪00906 
01090 [8190 0৮ 01)6 5106 
01 01601917 910০০1০1180 01 01)6 1৬616 
1,01706 8100118 09 0106 51)0198 01 010 101081106.” 


আলোচ্য পাঁরচ্ছেদে মাস্টার র্যাভেনসউড ও লুসীর হৃদয় 'বানময়ের মধ্যে রোমান্টিক 
প্রেমের সৌরভ কাঁব ওয়ার্ডসওয়ার্থের পঙ্ন্ত কয়াটির গীতসুর মূচ্ছনারই যেন 
বাণীর্প। 

এইভাবে বাঁঞ্কমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা? এবং অন্য খে কোন উপন্যাসের পারিচ্ছেদগনীলর 
শিরোনামের শিজ্পগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখানো যায়। “পদসণ্টার” উপন্যাসে 
[শজ্পণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেকটি পারচ্ছেদের শীর্ষে কবি ক্যামোয়েন্সের “ল্সয়া- 
দাস” কাব্য/গ্রণ্ছ থেকে এক-আধাট ছত্র গেথে দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় পৃবসুরীদের প্রদাঁশত পথে বিভিন্ন কাবা-নাটক-ল্প-প্রবন্ধের উত্ত চয়ন 
না করে, শুধুমাত্র 'লসিয়াদাস' থেকেই উদ্ধৃতিগযাল গ্রহণ করেছেন । ফলে, একাঁট 
[বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা পরীতহাসিক কাব্যাটর ছব্গ্ীল উপন্যাসে গৃহীত যুগের 
ইতিহাসের ভাবমণ্ডল রচনায় ষেমন সাহায্য করেছে, তেমান কাব এই ইতিহাস-কাহনীর 
একজন প্রত্াক্ষদশশ হওয়ায়, ঘটনা বা 'বিবরণগূুঁলির ওপর তাঁর ভাবাবেগ, কল্পনা, 
অনুভূতি, আঁভজ্ঞতার উষ্ণতা স্পর্শে ইীতিহাসের শৃদ্ক কাহনী ও ঘটনাকে জীবনরসে 
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জাঁরত করে । আলোচ্য উপন্যাসে ০9181801)-রূপী এই ছরগুলির কয়েকটি ব্যাখ্যা 
করলেই এগলর শিল্পগত তাৎপর্য স্পস্ট হয়ে উঠবে। তবে এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ 
করতে হয় যে, ওপন্যাসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় “ল্াসয়াদাস' থেকে ছত্ব শুধংমান্ত 
পারচ্ছেদ শীেই ব্যবহার করেন নি--পারচ্ছেদের মধে! কাহিনী ও ঘটনার গাঁতর সঙ্গে 
সঙ্গাত রেখে প্রয়োজনবোধে যস্ত করে দিয়েছেন, কোথাও যুগীয় ভাব বা ষুগ-মানসাট 
ফ:টয়ে তুলতে, কোথাও বিদেশীর চোখে ভারত বা বঙ্গের চিত্র, সৌন্দর্য বৌশঘ্টাকে 
এমন একাঁট রেখায় অওকন করতে, যাতে এ্রীতহাসক ও শিল্পী হিসেবে তাঁর নিরপেক্ষতা 
শাঠকের চেখে পড়ে । 

আরও একাঁটি তথ্য অন:সন্ধিংসু পাঠকের গোচরে আনতে চাই । প্রীতাট পাঁরচ্ছেদের 
?শরোদেশে যে পতুণীজ উদ্ধাতগ্দীল (ক্যামোয়েম্সের “অস লদসয়াদাস কাবাগ্রম্থ থেকে) 
মনাদ্রত আছে সেগ্ীল উদ্ধৃতি চিহের মধ্যে বোধ হয় না থাকাই বিধেয় কারণ 91181781 
€6,€-এর সঙ্গে ভার যথাযথ মিল খখজে পাই নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে, 
স্থান বশেষে কাঁবর মূল ভাব বা বন্তব্যাটরই নিস পতুণনজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । 
যাঁদকোন পাঠক বা গবেধক পতু্গীজ উদ্ধাতগযাল নির্ণয় করে দেন তবে পাঠক 
হিসেবে আম তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব । যথাযথ উদ্ধাতর প্র“ন ছাড়াও মাত উপন্যাস 
গ্রশ্হে বেশ কিছ; উদ্ধ্ীতর বানান ভূলও আছে-07181091 (5; বইটির সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখলেই বোঝা যাবে । 

“কথামূখ' অংশের $৮০-০61০ হিসাবে মদত গ্রচ্ছে* পাই “03 00 0০৪৯৪ 
90৪ ?-মূল গ্রন্হের** সঙ্গে মালয়ে দেখলে বানান ভুলও চোখে পড়বে এবং 
উদ্ধৃঁতাটও থাযথ মনে হবে না: 43860016 (09056 ৪ 65 08110 7001)00,.* 
পঙান্তাটর ইংরাজী অনুবাদ (অন, 0.0. 48৮6700) 5 ০108 00088 00৩৩ 0০ 
0015 01067 ৮/0110,-৮ উপন্যাসে কালকটের জামোরন (রাজা) তাঁর সভায় 
ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে তেরজন সঙ্গীসহ উপাশ্থত ক্লীশ্চানদের উদ্দেশ্য করে বললেন : 
'কী চাও তোমরা? উপন্যাসস্থ ৪৭8৪ শব্দাট মূলে পাওয়া যায় না। শদ্দাট শুদ্ধ 
[কনা যথেস্ট সন্দেহ আছে । সম্ভবতঃ শব্দাট হবে ৪01” (8৫৮১ যার অর্থ 41616? 
10 01018 01800+, “09 01815 01806, “বি ০৬, ৪ 7:9560% ইত্যাদি : এবং 
বাহুল্য, এই অর্থাটিই আলোচ্য পঙশস্তুতে গ্রযোজ্য । 

যাহোক, “কথামুখ পরিচ্ছেদের মূল বন্তব্য হ'ল: কালিকটের রাজার সভায় 
সেনাপাঁত ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে কয়েকজন পর্তুগীজ এলেন বাণিজ্য করার অন:মাতি 
লাভেন্ন আশায় । জামোরন, মোপ্লা-মহর বাঁণক ও সভাসদদের নিষেধ অমান্য করেই সে 
অনুমতি তাঁদের দিলেন। 'বন্তু পদে পদে শুরু হ'ল আরবায় বাঁণকদের অসহযোগিতা, 


০০ 


* পদসঞ্চার প্রথম প্রকাশস্মাথ, ১৩৬১, কলকাতা -৬ 
কক 09117919৯97, 10012, 05 01029- ইংরেজী 09051860000 সহ হই খণ্ডে 
প্রক।শিত ; 0. ৮6891) 7৪0] & 0০, 2,010, 1878 


৯১০ | গদলশ্ার 


প্রীতবদ্ধকতা, অত্যাচার-লাগ্থনা ; আদার বদলে মাটির ঢেলা মাঁশক্পে প্রতারণা । শেষে 
একাঁদন শুক বাকশ থাকার অজুহাতে তাঁদের গুদাম আটক করা হ'ল। অন্ধ কোধে- 
ক্ষোভে ফুলতে থাকেন পতুগীজগণ | প্রচার হয় ক্রীশ্চগানেরা একজন আরবকে হত্যা 
করেছেন । এরপর হিন্দের মাঁটতে এক মুহূর্ত কালক্ষেপ করলে একজন ব্লুীশচানকেও 
খজে পাওয়া যেত না। অন্ধকারে দূর সমুদ্রে তাঁরা তিস্ত আভভন্ঞতা নিয়ে পাঁলয়ে 
গেলেন । কিন্তু এই আভযানই শেষ নয়। এর পর আরও একাধিক আভযান হয়েছে। 
ভাগ্কো-ডা-গামা অনেক ক্ষয়ক্ষীতি স্বীকার করে স্বজন হারিয়ে ফিরে গেছেন, এসেছেন 
পেডো কারাল। দ্বিতধয়বার ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে এসেছেন এবং আভযানকারীদের 
প্রাতবারের িস্ত অভিজ্ঞতা, অপমান, লাঞ্চনা তাঁর প্রাতশোধের আগুনে ঝরে পড়েছে। 
কালিকটের বন্দরে আগুন জবালয়েছেন, কামান গন করে উঠেছে । বাড়ীঘর ধৰংস 
হয়েছে। কালিকটের জামোরন সাঁদ্ধ করতে চেয়েছেন। কানানুর কোচিন থেকে সাম্ধর 
প্রজ্াব এসেছে । ভাগ্কো-ডা-গামার পৈশাচিক অদ্রহাসতে 'কথামূখ' শেষ হয়েছে । যার 
ইর্গত, এইভাবেই একাদন দক্ষিণ ও পাঁশ্চম ভারতে পর্তুগীজরা শুধু বাণিজ্য কৃতী নয়, 
সানারক দঃগও স্থাপন কয়েছেন । গোয়ায় তাঁদের স্বাধীন সরকার প্রীতম্ঠিত হয়েছে । 

অতএব, পাঁরচ্ছেদের শীষোন্ত : “কী চাও তোমরা” খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । কী তাঁরা 
চান তা পাঁরচ্ছেদ (প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই কাহিনী আরম্ভ ) শী্ৌন্তিতে তার উত্তর 
দেওয়া হয়েছে, 4$161505 05081, 01180905865 5196018119”-এর অর্থাট দিয়েই 
কাহনধ শুরু হয়েছে : "চাই ক্রীশ্চান আর চাই মশলা ।' এ ক্ষেত্রেও উদ্ধাতাটি স্ভবত 
যথাযথ নয় ; এবং বানানও ভুল আছে। মূলে আছে ৫ 

৬ 10705 00150811৫০9 11100 & 0190 00116106 
৮০1 09009 ৪. 151 01118, 50 90015081719, 
ইংরাজী অনুবাদ হ'ল 2 “৬/6 ০0106 10 01650 01171118105 11005 (10৬, 
10181111616 005 [7810 10151156 2৪9 501680 2100 1০৮ 

প্রথম পারচ্ছেদের শসর্ষোন্তীট “কথামুখ"এর ঘটনা ও কাহনীরই অনুসারক। 
উপন্যাসের ঘটনা ও কাঁহনী ভারতের দাক্ষণ ও পঁশচম উপকূল থেকে ( কথামুখ ) 
বঙ্গদেশের উপকূলে আসার জন্য যে সংযোগ সেতুটির প্রয়োজন, প্রথম পারিচ্ছেদের 
9:৮-০1৩ সেই সংযোগ সেতু । কাঁহনীর আঁ্গক গঠনেও যেমন এই উদ্ধৃতির 
গুরুত্ব, তেনান ভারতের মাটিতে পাণ্চমী শান্ত কোন্‌ সঙ্কচপ নিয়ে, কেমন করে 
ধীরে ধীরে আঁধকার প্রীতষ্ঠা করোছিল-_ক্ষমতা 'বাছয়ে দিয়েছিল তার ব্ঞ্জনাটিও 
এই শসৌন্তিতে নাহত। উপন্যাস গ্রচ্হের 401186805 ৩ 80601891185” অংশাঁট মূল 
্রচ্ছে এভাবে না পাওয়া গেলেও, পতুশীজদের আগমন-উদ্দেশ্য ষে তই ছিল হীতহাসে 
তার সমর্থন মিলবে এবং 'লযসয়াদাসে'র বন্তব্য থেকেও অ প্রমাণ করা যাবে । 'পদসণ্ার' 
উপন্যাসে উপন্যাঁসক সংক্ষিপ্ত এই শব্দাটর সাহাযো বাঙলায়, তথা, ভারতে পতুণাীজদের 
আগমন উদ্দেশ্যাট সংন্দর ও সপজ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে কাহনীর বাঁধানকে দ় করেছেন, 


পারচ্ছেদ শিরোনাম প্রসঙ্গ / ৯১ 


এবং সঞ্তক্পক্ধ করে পতুগীজ চাপের একটা কঠামো নিম্মণি করেছেন । 
আপাততঃ মূলের কথা না ভেবে, উপন্যাসম্থ শীর্ষোন্তগুলির শিলপগত 
প্রয়োজনীয়তা আলোচনায় মন দেওয়া ধেতে পারে । দ্বিতীয় পারচ্ছেদের িরোদেশে 
শোভিত ; 408 209168 58০ ৪.2068-03021209 00818 5150, 2011501--অস্যার্থ 
ওউপন্যাসিক কৃত, 'কত গভীর নীল সমুদ্র । আরো উত্জব্ল, আরো সুন্দর ।'-সংদূর 
ইয়োরোপ থেকে কত সমুদ্র এবং এবং কত নদ পার,হয়ে অবশেষে মার্টম আফোন:সো 
[ড মেলো বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছেন । বঙ্গে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন। তাঁর 
পূর্বে যাঁরা বঙ্গে আসার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এই বঙ্গের অফুরন্ত এব 
ও সৌন্দর্যের কথা বলেছেন । আর এখানকার পণ্যসামগ্র ও শিল্পজাত দ্রব্য তো 
মুঠো মুঠো অথ উপার্জনের প্রশন্ত উপায় । সেই বঙ্গের কাছাকাছি কোথাও এসে 
পড়েছেন "ড মেলো । তাই, এর সংম্দর এবং বণোরঁজল সমুদ্র, তাঁর দু'চোখে আবেশ 
সৃষ্টি করেছে । আলোচ্য ছন্রাট বাঙলার সৌন্দর্য এবং এশ্ববর্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে 
পতুণ্গীজদের ষে একাট আচ্ছন্ন ধারণা রয়ে গেছে-তা লেখকের কাঁব-মনেরই রূপান্তর | 
বাঁওকমচন্দ্রের নায়কও সমদু্রুদর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ চিন্তে আব্যান্ত করেন : দূরাদয়*্চক্রনভস্য 
তন্বী-"” ইত্যাঁদ । তবে, এই পাঁরচ্ছেদের মধ্যে ডি মেলোর ভাবনারাজয থেকে যে 
ছন্নাংশাট পন্যাঁপক অর্থসহ উদ্ধার করেছেন : “৬৪100565651 17100 060 291" 
_শ্অর্থধ, “এইখানে আমরা আরামে বপব হাত পা ছাড়য়ে'_-তাতে কাবোর মুগ্ধ জগং 
থেকে ড মেলো আশা-্বপ্নের জগতে এসেছেন, যার পিছনে রয়েছে লোভ, শান্ত, ঈষা । 
[তন পারচ্ছেদের 8$০-০6 হ'ল: 035 01805 ০ 6508 ?' লেখক ভাষান্তরে 

বলেছেন : এ কোন শহরে এলাম 2 শিরোন।মাট এখানে আগ্ে-ভাগেই পাঠকের মনে 
ডি মেলোর সংশয়টা জ্বাগয়ে দেয়। থন্দসান ডি মেলোকে প্রতারণা করে চট্টগ্রামের 
গারবর্তে ঢাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে নিয়ে আসেন | ডি মেলো চট্রগ্রাম 
বন্দর ও শহরের যে বর্ণনা শুনেছেন এবং “লুসিয়াদাসে” পড়েছেন তার মতো মনে হচ্ছে 
না তাঁর। “ল্াসয়াদাস””এ আছে : 

"৬5 08001880, 9109065 ৫85 706110168 

105 35085819১ [0109৮170189 006 $6 [01628 

[0০ 2০0091116 ১.**? 
3. ৯৮৩:৫০-এর ইংরাজী ভাষান্তর করেছেন £ 

"565 08068817, ৪ ০10 01 05৩ 0681 

01511 26778981, ৪ [010%11906 (1880 4011) ৬16 

৬/101 811, 601 15 ৪১০10081706---* 
ওপন্যাসক এর ভাবার্থট জানিয়ে দিয়েছেন ; “সোনার দেশ বাংলা, ভারতের স্বর্গ এই 
বেঙ্গালা--তার উচ্চতর চূড়োয় আমন এই চট্টরাগ্রামের | 7৩ ৪৮০০৫৪৪৪1 মসজিন, 
মশলা আয় মাঁণ-মাঁণক্যের কম্পলোক ।”-পাবদেশপর চোখে বঙ্গের এই রূপ বর্ণনা 


৯২/। পদসন্টার 


গপন]াসিকের এবং সকল বঞ্গবাসণীর পক্ষেই *লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই। কেউ এ 
অপবাদ তাঁকে দিতে পারবেন না, মাতভামর বর্ণনায় ?শল্পী আবেগ্াবম্ধ ! যাই হোক, 
পাঁরচ্ছেদের শিরোনামে যে প্রশ্নাট তোলা হয়েছে--তার সঙ্গে এই পঙটীন্তগযীল আবৃত 
করার যোগসূত্রাট ঘানম্ঠ। আরও একি কাজ হয়েছে ।_ড মেলোর কবি-হবদয়াটকে 
উদ্মোচনের যে চেষ্টা 'ম্বতীয় পাঁরচ্ছেদে শিল্পী করেছেন, তৃতীয় পারচ্ছেদে এসে তাকে 
আরও স্পচ্ট করলেন এই আবৃত পাঠের মধ্য দিয়ে। আর ৪৪৮-1০৩-এর প্রশ্ন, 
বা সংশয়ে একটা সশ্দেহের খোঁচা জেগে উঠল-যা এদেশীয় চাঁরন্র সম্পর্কে ধীরে ধারে 
এক তিস্ত আভঙ্তায় পাঁরণত হবে ডি মেলোর বা অন্যান্য পর্তুগীজ এঁতহাঁসকদেরও । 
অতএব শপর্ধনামাঁট এখানে নাটকীয় রীতিতে পাঠকের অন্তরকেও যেমন পরবতর্ণ ঘটনার 
জন্য কৌতুহলী করে, তেমান এদেশের মাটতে যে প্রতারণা, ও তন্ত অভঙ্ঞতা 
'ড মেলোকে লাভ করতে হয়, প্রশ্নে তারও একাট নিগনু হীঙ্গত আছে । 

চার-এর পারচ্ছেদের 59৮-চ1016 :4%85 1090 [005$০0. 60100 006 ৮০16৪1-- 
ওপন্যাঁসকের ভাষায় : “আম পারব না। আমরা ফিরে যেতে চাই”--আতম্বরে 
ড মেলো চাকা'রয়ার ননাবদ্বোভাষী মূরকে এই উত্তরাঁট দেন। ততীয় পারিচ্ছেদের 
শীর্ষনামে যে সংশয় সূচক প্রশন ছিল, চতুর্থ পাঁরচ্ছেদের উীন্ততে বোঝা গেল ড মেলো 
[বপদে পড়েছেন । ভ্রাণ পাওয়া ম্াস্কিল। নবাব খোদাবক্স খান সভাসদ, আভজাত 
মূর দ্বভাঝীকে দিয়ে জানয়ে 'দলেন, প্রা তবেশন রাজ্যের সঙ্গে তাঁর এখন যুদ্ধ চলছে, 
সেই যুদ্ধে পতুগীজ ক্যাঁপতান যাঁদ তাঁকে সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তা হলে এদেশে 
তাঁরা বাঁণজ্যাধকার লাভ করবেন, নচেৎ তাঁরা নবাবের বন্দী । 'কন্তু মাননীয় রাজা 
[ড-কুনহার বর্তমান নীতি হ'ল, বন্ধত্ব-_এ দেশের কোন রাজার সঙ্গে শন্ুতা নয় । 
[বপদ বুঝতে পেরে ডি মেলো আতিস্বরে জানয়ে দেন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তান ফিরে 
যেতে চান। চার-এর পাঁরচ্ছেদের বন্তব্য বষয়াটকে পূর্ব পাঁরচ্ছেদের সঙ্গে সঞ্গাত 
রেখে পারম্ফুট করে ওপন্যাঁসক তাঁর হইাতিহাস-কাঁহনশীটকে পাঁচএর পারচ্ছেদে এগয়ে 
নয়ে গেলেন । 

“8000 ০805800 ;) £09568119, ৫6 06508), ০21. পাঁচএর পারচ্ছেদের এই 
$০১-01০1৩-টর অর্থ : “বড়ো ক্লান্ত ; শীবশ্রাম চাই, ঘুমোতে চাই 1” এ কথাটি গকন্তু 
কোন পতুণ্পীজের মুখের বা অন্ভরের কথা হিসেবে লেখক এখানে ব্যবহার করেন ন। 
এট শঙ্খ দত্তের উীস্ত 'হসাবে ব্যবহ্ৃত হয়েছে । পরীধামে উপনত হয়েই বাঙলার 
বণিক শঙ্খ দত্ত আরবীয় বাণক গোলাম আলশীর হাতে পড়েন। গোলাম আলা 
তাঁকে নিন সমদদ্রতটে বাঁসয়ে হামদিদের লুঠতরাজ ও ভারতের দাক্ষণ ও পাশচম 
উপকূলে রাজ/পাট বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করে বার বার সাবধান করে দিতে চাইলেন 
এই বলে: এবার বাঙলার পালা । এখনও যাঁদ বাঙলার বাঁণকরা তৎপর না হন, জেগে 
না ওঠেন, শেষে একন বাঙউলাও তাদের কবলেই পডবে। এরই মধ্যে তরা বাঙলায় 
হানাও দিয়েছে । কয়েকাঁদন যাবৎ সমদ্রযান্তায় শঙ্খ দত্ত তখন ক্লাম্ত ছিলেন। তাঁর 


পারচ্ছেদ শিরে।নাম প্রসপ্গ / ৯৩ 


শবশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল । তান গোলাম আলার উত্তেজনায় বিশেষ সাড়া দিতে 
পারছিলেন না। অবশেষে 'িষ্কীত লাভ করে জানালেন, “আমিও বড় ক্লাম্ত, আমার 
বিশ্রাম দরকার |” শঙ্খ দত্তের এই কথাটর সুর পূর্ব পারচ্ছেদেই ধ্বানত হয়েছে ডি 
মেলোর কন্ঠে : আম পারব না, আমরা ফিরে যেতে চাই।' ডিমেলোর সেই বিষ 
কণ্ঠের সংরেরই রেশ ছাঁড়য়ে পড়েছে পণ্সম পরিচ্ছেদে । অতএব বলা যেতে পারে, পতুগণীজ 
৪০৮-11০-গৃলি শুধুমান্ পর্তুগীজ কাহনীর, বা হীতহাসের পৃবরপর ঘটনার যোগসূত্র 
রচনা করার উদ্দেশ্যেই ওপন্যাঁসক ব্যবহার করেন নি, উপন্যাসের সমগ্র কাঁহনশর ওপরই 
এই' $৮-৫1৩-গুলর ভাবাথ+ বা 'নাহতার্থ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে । উপন্যাসের কা্পাঁনক 
কাহনশাটও পৃথক হয়ে নাথেকে ইতিহাসের আবহাওয়ায় একটি সংক্ষন তন্ত্রীতে বাঁধা 
পড়েছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম চারাঁট পাঁরচ্ছেদের কাহনীর দুট করে 
অংশ একা পর্তুগীঞ্জদের সঙ্গে আগমন বৃত্তান্তের ধারা, অপরাঁট শঙ্খ দত্ত, সোমদেব, 
রাজশেখর প্রভ্গতকে নিয়ে উপন্যাসের কাহনীধারা । পণ্চম অধ্যায়াটতেই প্রথম দেখা 
গেল, পতুগাঁজ প্রসঙ্গ থাকলেও হাতিহাসের ধারাটিকে সারয়ে রেখে উপনাসের ধারাির 
বর্ণনা করেছেন লেখক । পূবেরি চারাট পারচ্ছেদের পতুগীীজ ইাত্হাস-কাণহনণর সঙ্গে 
লসয়াদাসে'র উদ্ধাতগহঠালর শিল্পগত প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেছে ; এবং একটু গভীরে 
দ্টি দলে দেখা যাবে, এ চারাঁট পাঁরচ্ছেদেও উপন্যাস-কাহনীর সঙ্গে এই শিরোনাম- 
গুিব অন্তগঢ় যোগ ওপন্যাঁসক আগাগোড়া রক্ষা করেছেন । উদাহরণস্বরূপ, প্রথম 
পারচ্ছেদের প্রথমাংশে কেমনভাবে পতুগণীজ আভযানকারীরা নানা দূঃঘ-কণ্ট, ক্ষগ্নক্ষাতি 
সহ্য করে অবশেষে আলব.কারকএর কাল থেকে যু্ধাবদ্বেষ ত্যাগ করে বন্ধৃত্বের 
মনোভাব নিয়ে পাশ্চমের বাঁণজ্যলক্ষ্মীর ঘটট প্রাচ্যের কূলে স্থাপন করতে প্রয়াস 
হয়ে ওঠেন, সেই নীতি-আদশ" নিয়েই মার্টম আফেনসো ডি মেলো বঙ্গের উপকূলের 
দকে ভেসে চললেন । মুল মন্ত্র হলো : “চাই ব্লীস্চান, চাই মশলা ।' এই পারচ্ছেদের 
দ্বিতীয় অংশে শঙখ দত্তের পণ্য বোঝাই চারখ্যান নৌকা সমুদ্রের জল কেটে চলেছে । 
যাত্রার আগে পিতা ধন দত্ত এবং গুরু সোমদেব উভয়েই তাঁকে সাবধান করেছেন এই 
হামাদদের সম্পর্কে । সকলেরই প্র্ন ওরা কী চায় 2 ওদের চোখে লোভের ছায়া । ওরা 
একাঁদন সর্বনাশ করবে-খাল বা শূন্য হাতে ফিরে যাবে না । অতএব গভীরতর তাৎপযে' 
পতুগণজ উীন্তাটর সঙ্গে এই কাহনীর মর্মাথগত ষোগাট আর অম্পন্ট থাকে না। 

এইভাবে প্রত্যেকটি পাঁরচ্ছেদ 'বশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শীর্ষোস্তগুীল কখনও 
সমগ্র কাঁহনীীর মধ্যে একট ভাব-এঁক্য রচনা করেছে, কখনও পরবতাঁ পারচ্ছেদের ঘটনার 
সংকেত বহন করে এনেছে ; কখনও বা ভাবষ্যং পারণাতর ব্যঞ্জনা সৃষ্ট করে ভাব- 
পাভীরতা এনেছে, কখনও হীাতহাসের ভাববলয়ে উপন্যাস-কাহিনীটকে সংক্ষমভাবে জাঁড়য়ে 
রেখেছে, আবার কখনও বা একাঁট কাবত্বের ছোঁয়ায় শিল্পকাহিনতে সৌন্দর্য ও মাধূর্যের 
রেশ ছড়িয়ে দিয়েছে । যেমন, শেষ পারচ্ছেদাটর শীর্ষে এবং অভ্য*্তরেও যোদ্ধা-কাঁব . 
ক্যামোয়েম্সের “লাসয়াদাস” থেকে ষে দাট পযন্ত উদ্ধত করা হয়েছে £ 
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3. 3. 9০:01) এর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন £ 

«1150 0381)865+ ৯৪০1৪, 780 0196 18100 9510881, 
9০0 06:0116, 19016 08410 60108] 1 81 911. 

উপন্যাঁসক বাঙলায় যে অনূবাদাট করেছেন, তা তাঁর কাবমনের পাঁরচয়ই ৰহন 
করে; পাবত্র গঙ্গার মোহানার মুখে এই তো বাঙলা দেশ, যেন স্বর্গের উদ্যান বিভ্ভীণ' 
হয়ে আছে দিকে দিকে । অনুবাদ নয়, কাঁবর কল্পনা, ভাবানুবাদ বলা যাবে কিনা 
জান না। সে যাই হোক, তেইশ পারচ্ছেদের শীষৌন্তিতে বাঙলার অতুলনীয় রুপের, 
সৌনম্দযে"র বর্ণনা আছে-সেই সৌন্দর্যই আমাদের মনকে বিষণ্ন করে ফেলে খন ভাবি 
বাঙলার চরম পাঁরণামের কথা, ভারতের করুণ পাঁরণাঁতির কথা, পরবতাঁকালের হাত্হাসের 
গভে“ যে পাঁরণাম অপেক্ষা করে আছে। তার ইঙ্গতও উপন্যাসে আছে দুরকম ভাবে । 
প্রথমণট পতুগীশজের মুগ্ধ দূন্টিতে : 

“ভাস্কো-ডা-গামার শ্বগ্ন মিথ্যে হয়ীন। আলবুকাকের আশা মেলে দিয়েছে দাউ 
নবাচ্কুরের পল্লব । সার্থক হয়েছে নুনোশীড-কুনহা আর আফনূসো ডি মেলোর সাধনা । 
পতুশাপজ নাবকেরা মুঙ্ধ চোখ মেলে আকায় 'বেঙ্গালার' সোনা-ঝরানো আকাশের দিকে, 
তার শ্যাম শস্যের বিস্তারের দিকে, তার মসালন, তার সোনার্‌পোঃ তার মশলার দিকে । 
'তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্যনামে জেপ্টরদের মান্দর 
ছাঁড়য়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চূড়ো- ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ করবে 
মযুন্তর পরমার্থ । শ্রীষ্টের করুণায় আভীষন্ত হয়ে যাবে পোত্তীলকতার দাবদাহ [ পাঁরঃ 
তেইশ | পর্তুগীজের ম.স্ধতা বা আনন্দের কারণ ছন্র কয়াট থেকে স্পন্ট । কদ্তু কোন 
বঙ্গবাসণী বা ভারতবাসীর পক্ষে ? হৃদয়ের তন্তীতে একাঁট করুণ রানী ক বাজতে 
থাকে না? অতএব শীর্ষের ছর দ7াট দৃই বিপরীত ভাবের দ্যোতনা এক সঙ্গে মনে 
আনে । আমরা বুঝতে পার, পরবতাঁকালের হাত্হাস যাঁরা গড়বেন তাঁরা এই এ*্বর্য, 
এই রঃগ দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন । আর হতভাগ্য আমরা, এই অতুলনীয়া দেশমাতৃকার 
আঁধকার হারাতে বসলাম । আমাদের কাছে এ স্তুতি আনন্দের নয়, বেদনার । একে 
-বযাজস্ভু'ত বলা যাবে কি? 

ঘশারোদেশের এই প্রশান্ত যে, আমাদের কাছে কতই বেদনার, কতই ভন্নাবহ, অর 
[্বতীয় বৈপরীত্যাট আছে লেখকের শেষ বর্ণনায় 

“একবার দুবারাতিনবার ! পতুগনীজদের কৃঠি থেকে কামানের শব্দ । 

“আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অদ্রুহাসির মতো সেই কামানের 
আওয়াজ ছাঁড়য়ে পড়ল পৃব" থেকে পাঁশচমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে । বাঙলার পথ-মাঠ- 
'পাহাড়-নদশ-বন-বনাম্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল হীতহাসের দিগন্তে । আর তার 


পারচ্ছেদ শিরোনাম প্রসষ্গ / ৯৫ 


সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বাঁঝ চমকে উঠল বাঙলা দেশের তাঁতরা ! একটা 
অস্পচ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝ তাদের মনে হল--কারা যেন তাক্ষুধার অন্দর দিয়ে 
নিষ্তুর হিংসায় এক একাঁট করে তাদের হাতের আঙ্জলগুুলো কেটে চলেছে ।” 
[ পারঃ তেইশ । 

[শিরোদ্ধৃত পঞ্ডন্তি দ:টির সঙ্গে এই পাঁরণামের আপাত বরোধ থাকে না, যাঁদ এই 
বর্ণনার সংক্ষঃ গভীরতর বহুত্রীহকবব্যঞনাঁট বুঝতে পার । পর্তুগীজঙগণ বঙ্গের 
হাদয়ে যে পদস্ছাপনা করলেন, তা পাঁশচমী শান্তর সুদ 'ভাত্তরই সূচ্না। সমগ্র 
উপন্যাসের নামকরণ “পদসণ্তার-এর শিল্প ভাবনার সঙ্গে এই শীষেম্ধৃত পঙ্ান্ত দটর 
অন্তগূ্ট যোগ আবিষ্কার করা কি খুবই বন্টকম্পনা ? 

পারচ্ছেদগযীলর 8৮/০-1৩ সম্পর্কে উপসংহারে বলা যায়, নারায়ণ গঞ্চোপাধ্যায় 
উপন্যাসের প্রথম পারচ্ছেদ শুরু করলেন “৬17008 008০৪ 01150805 6 80৩০0181188 
এই শীষোন্তি দিয়ে, যার সংক্ষন্ত ভাবাথ তিনি করেছেন : “চাই ক্লীশ্চান, চাই মশলা? । 
এই অঙ্গীকার নিয়ে ষে পর্তৃগীজরা বাঙলার উপকূলের উদ্দেশে যাত্রা করোছলেন, 
উপন্যাসের শেষ পারচ্ছেদে বাঙলার বণনা ও প্রশাশ্তর মধ্য দিয়ে তাঁদের সেই আভষান ও 
গ্রচেন্টা যে সফল হল, তারই উপসংহার রচনা করে ওপন্যাঁসক হীতহাস-কাহনশর 
ভাববৃত্তাটকে যেমন পূর্ণ করলেন, তেমাঁন কাজ্পানক কাহনী অংশেরও সমাপ্তি হ'ল 
এইভাবে-শঙ্খ দত্ত দাক্ষণ পাটনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বোরয়ে জীবনে নানা আঁভজ্ঞতা, 
দুখে যম্ধণার মধ্য দিয়ে যে লক্ষ্মী লাভ কবে ( সুপর্ণাকে ) ঘরে তুললেন, একাদন তাঁদের 
দ্যাট জীবনকে সার্থক করে যে নবাগতের শুভ সূচনা করে দিল, তারই আনন্দে শঙ্খ 
দত্তের স্ববন আবার সুদ্দর, স্বগণয়, অতুলনীয় হয়ে উঠল । $৮৮-6/০৩-দাল এইভাবে 
উপন্যাসের শিল্প-কাহিনীর বৃত্তাটকে সুমণ্ডলায়ত করে দিল । 


ছয় 
নামকরণ প্রসঙ্গ 


তপর্যপূর্ণ, ব্ঞ্জনাধমাঁ নামকরণ শিল্পরূপ বা কলাকৃতিটিকে (৪16 0:00 ) 
আকর্ষণীয় এবং সুন্দর করে। শাকপত বস্তুটর নামকরণকালে শিল্পীরা মুখ্যতঃ 
গিনাঁট পথের একাঁটকে গ্রহণ করে থাকেন : (১) নায়ক-নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চারন্রের 
নামানুসারে কলাক্াতাঁটর নামকরণ হতে পারে ; (২) মূল বন্তব্য বিষয়ের দিকে দ্ট 
রেখে নামকরণ করতে পারেন ; বা, (৩) শিল্পীর আদর্শউন্দেশ্য বা নীত-তত্বের "দক 
থেকেও শিল্পর্পাটর একটি নামকরণ করা যায়। কোন দক থেকে নামকরণ করবেন, 
তা নিভ“র করে সম্পূর্ণভাবেই শিল্পীর কাঁবমনের ওপর। অবশ্য শিল্পের বিষয়াট 
শাহপত হওয়ার পর কাঁবকে ভাবতে হয়-তাঁর সৃষ্টকে কোন আভধায় চাহত করবেন 
গতাঁন 2 কী নামে সে সমন্দর হবে, এবং তাঁর অন্তরের সত্যটি পাকের কাছে উদ্ভাসত 
হয়ে উঠবে ? কুকুরগরু প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীর নামকরণ কালে আমরা এত তো 
ভাব না! টম, জন, কালণ, বুধা প্রভাত গনে-আসা একটা চলন-সই বা, জুংসই নাম 
আমরা অনায়াসেই দিই_াঁবশেষ ভাব না। কারণ, এই নামের সঙ্গে আমৃত্যু বা মৃত্যুর 
পরও নামদাতার কাতিত্বগৌরব, যশ-মান, অর অমরতার কোন 'ছটেফোঁটা সম্পর্কও যে 
নেই । নামাঁট নিরেটভাবেই সেই প্রাণীর ;_যা তাকে সনান্ত করতে সাহায্য করে মান্ন। 
মানুষের নামকরণ কালেও প্রায় একই রাত লক্ষ্য কার ৷ এ ক্ষেত্রে প্রায়শই নামাঁট শ্রুতি" 
মধুর, গভীর অর্থবাহী, বা ষুগের ফ্যাশান অনযুমান্ী হ'ল কিনা, সৌদকেই দৃট্টি রাখা 
হয়। তাই যে অনর্গল মিথ্যা বলে চলে, তার নাম যাঁধান্ঠর রাখতে কোন অস্মাবধা হয় 
না, কিংবা আইভি, আকীরা, মধুছদ্দা প্রভৃতি নাম ফ্যাশান বা শ্রাতমধূরতার দিকে 
লক্ষ্য রেখে করা হয়, এবং এরূপ নামকরণ অনেকের ক্ষেত্রেই যে, শরংচন্দ্রের ভাষায় এদের 
জীবনকেই “আমরণ ভ্যাংচাইয়। চাঁলতে থাকে” সে বষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিদ্তু 
[শল্পের ক্ষেত্রে এরূপ অনবধানতা দেখা যায় না। শিল্পী তাঁর সৃজ্টবশল্পের মধ্যেই 
বেচে থাকার স্বপ্ন বুকে পুরে রাখেন । সেই শিল্প নাম-রূপহশীন হলে চলে না। 
তকে আর পাঁচটা শিল্পরপ, নিজের বা অন্যের থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষ নামে 
[চাহত করতে হয়। কেজানে এই শিল্পমৃর্তটই তাঁকে অমর করে রাখবে কিন। । 


৯১৬ 


নামকরণ প্রসঙ্গ / ৯৭ 


অতএব এহেন সূষ্টির নামকরণ কালে, শিল্পীকে ভাবতে হয় যথেষ্টই ; মনোজ্ঞতার 
পারচয় দিতে হয় । প্রদত্ত নামাঁট শিষ্পর্পাঁটর অন্তাঁনারহ্হত পাঁরচয় তুলে ধরতে পারল 
কিনা পাঠকের কাছে, সৌঁদকে যতরবান হতে হয় । নাহলে অসার্থকতার কণ্টক-ম্ত্রণায় 
সেই নামকরণ, শিল্পর্পাঁটকে “আমরণ ভ্যাংচাইয়া চাঁলতে' থাকে । 

ক্লাসক স্বভাবের শিজ্পীরা সাধারণত সৃন্ট শিজ্পমৃর্তব নামকরণ কালে শিল্পের 
আন্তর সত্যাঁট যাতে সহজবোধ্য এবং স্পম্ট হয়ে ওঠে, তার প্রাত বেশী সজাগ ;-শিজ্পের 
বন্তব্য বা নীতউআদশের দিকিকে বান্ত করতেই তাঁরা বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু 
র্েমাণ্টিক স্বভাবের কাব শজ্পী সাধারণতঃ 1শল্পের বন্তবা ও উদ্দেশ্যকে ব্যঙ্জনায় প্রকাশ 
করতে বেশী আগ্রহী । শিল্প মার্তর শ্ুল বন্তব্য বা নীত'আদর্শকে উপেক্ষা করে, 
তার আন্তর সত্যাটকে ব্যঞ্জনায় আভব্যন্ত করতে চান । অবশ্য শিল্পের নামকরণ বিচারে 
“ক্লাাসক'“রোমাণ্টক' এরূপ ভাগ করা হয় না। 

“পদসঞ্চার” নামকরণাঁট-নায়ক-নায়কা, বা চারব্রশভান্তক নয়, ওপন্যাঁসকের কোন 
নশাঁততত্বের বা আদশের ভীত্ততেও নয়, নামকরণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসাটর বন্তব্য বিষয়কে 
নানা দৃণ্টিকোণ থেকে দেখানোর এবং ব্যঞ্জনার সাহায্যে সত্যাঠকে ব্যন্ত করার শোলপক 
স্টৌয় সফল হয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । “পদসণ্টার” নামকরণে প্রাথীমকভাবে 
বদেশন পতুগ্গিজ বাঁণকদের ভারতের মাটিতে, আরও সশীম৩ গণ্ডতে বাঙলার মাটতে 
পদস্থাপনের ইতিহাসাঁটি তুলে ধরা হয়েছে এরুপ ধারণা সঙ্গত হলেও এই+ নামকরণের 
1পছনে আরও গভশর তাৎপর্য হত ; এবং তা উপলাব্ধ করতে পাঠককে গ্রন্হের শেষ 
পাতা পর্যদ্ত অপেক্ষা করতে হয়। প্রতীকধমণ নাটকে যেমন পূর্ণ সভ্য উপলাষ্ধর জন্য 
শেষ অবাধ দর্শক বা পাঠককে আঁভীনবেশ সহকারে এাগয়ে যেতে হয়, অনেকটা 
সেইরকম । অর্থ উপন্যাঁসক আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণাঁট এমনভাবে করেছেন 
যে কাহনীর প্রকৃত ভাবগত ও আন্তর সত্য প্রথম থেকেই উদ্ভাসত হয়ে ওঠে না। 
পাঠকের কৌতূহলাটকে প্রথম থেকে শেষ অবাধ টেনে রাখা বা ধরে রাখার ক্ষমতা 
তা আছে। 

এর:প ব্জনাধমণ নামকরণের শি্পগত কীতিত্বের আরও অন্যাদকও আছে। স্যার 
ওয়ালটার স্কটের “আইভানহো” উপন্যাসটির সম্পাদনাকালে ভ্মকায় সম্পাদক ৯4" ঘা, 
77111 গ্রন্হটির নামকরণ প্রসঙ্গে কিনি আলোকপাত করেছেন : 1176 01৫ 
(৮৪101709) 51050 016 2001015 10010986 1] (৬০0 179601181 15506015,- 
(01, 91750, 10120 211 21001611 151061151) 50170 ; 2110 5600171%, 1 901%- 
৮০০৫ 110 11701026101) %/17906৬61 0? 01765 1758001601 006 50015" 229 
[0750565 00 10010 0215 185: 0081165 0০ ০০ 179 507811 11090181109. 
1791 15 081160 ৪. 9101776 01015, 56155 010০ 01190 11161651 01 10106 ০০০1 
561161 0৫ 0001151)0, আ1)0 05 (0715 17169115 50176111065 56119 211 8৫11101) 
৮17711৩1615 50 08951178 0106 01695, 300 16 06 90007 0610716 81 
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0৬61 46566 01 2010170101) (0 06 018/7) 60 1815 ৬/০9110 616 10198 21070০%- 
160১ 1১9 1012069 1)1705611 11) 0106 21002112581178 001)011101) 01 19৬17)5 
€১:০1160 ৪ ৫6166 01 9%090121101) ৬/1)101)) 1? 176 1010965 1109016 00 
$80150%, 1ও 211 81101 9021 00 1018 11091219 161001620100. 13651065, 11761) 
৮/৩ 12066 50101) 2 11015 2 [1.6 03011100৫61 10106) 01 8199 00100] ০01810০0- 
6৫ ৬101) 2116191] 1)15017%, 6201) 19806], ০660916 175 1195 8661) (6 
99010, 1085 10117706010 1)1105617 50106 [99111001181 10998 01 0172 501 01 
[181)1161 11] 5117101) 1179 5601৮ 15 10 06 00171000090, ৪120 (1)6 17781076০01 
1170 2100152106111 17101) 176 15 00 00115 10] 1. [10 015 116 1$ 1910- 
০৪০1 15900011760 2100 11) [1790 0250 109 06 17091018119 ৫151009569৫ 
" €0 ৬151 1001) (1) 900(1)01 0101) ৬/০11, 006 01001683217 666111)53 
11)01$ 8%0109৫0.” 

এ বন্তব্য থেকে স্পন্ট বোঝা যায়, দরান্ট আকর্ষণকারী শশর্ষনাম, যে নাম পাঠককে 
আগেভাগে কিছুই বুঝতে দেয় না, সেরূপ নামকরণাবাশিষ্ট গ্রন্হের চাহিদা বুঝে অনেক 
সময় পুস্তক বিক্রেতা বা প্রকাশক মদদ্রত হওয়ার কালেই সংস্করণ টি ক্রুশ করে 'দতে 
পারেন ; যার তাৎপর্য হল--গ্রন্হের নামকরণ আকর্ষণীয় বা, চমকপ্রদ হ'লে অনেক সময় 
তা প্রকাশের সঙ্গে সঞ্ডচে নিঃশোষত হয়ে যায় । আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা বিরলদ্ট। 
ওবে* পাঠককে যে এরূপ নামকরণ বাঁশষ্ট গ্রন্হ আধকতর কৌতূহলী করে, আকৃষ্ট বরে, 
একথা বলা যেতে পারে । সেইভাবেই দ্বিতীয় কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ । লেখক অনেক 
সময় নামকরণ কালে গুরুগম্ভীর, অর্থেভারী, গালভরা নাম 'নির্চিন করেন। কিন্তু 
গ্রন্থের আন্ওর ধর্ম ও বন্তব্যের সঙ্গে তার যোগ হয়ত খুবই ক্ষীণ । সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠক 
গ্র্থ পাঠে শুধু নিরাশই হন না, িল্পর সুনামও নণ্ট করে এই ধরনের বই। 

“পদসণ্ার” নামকরণাট গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাধমর্শ। ওপন্যাসকের 
শিজ্পকাছিনীর গঠননৈপণ্যই প্রকাশ করে এরূপ নামকরণ । অসামান্য কৌশলে ও 
দক্ষতায় তিন দু প্রধান কাহিনী-একট হীওহাসের এবং অপরাঁট উপন্যাসের এবং 
আরও অনেকগ্ীলি শাখা-কাহিনী বা গৌণ-কাহনীকে একাঁট গভীর ভাবনাসূত্রে এমন- 
ভ্যবে বেধে ফেলেছেন যে, শিল্পকাহিনী বা 21০৮)র প্রাতাঁট অঙ্গ সুসমান্বত হয়ে, 
প্‌ণঙ্গিতঅ প্রাপ্ত হয়েছে ; তারা 0188110 এ0105-তৈ পাঁরণত হয়েছে! ভাবনাসন্্ 
বলতে এখানে নামকরণকে বোঝানো হয়েছে । শিল্পী ইতিহাস ও কাজ্পাঁনক কাঁহনীীকে 
৮ারন্রের সমন্বয়ে স্থান ও কালের (528০5 20৫ 11019) প্রেক্ষাপটে চ্থাপন করে তাঁর 
“অপব“ নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায়, এমন এক নামকরণে বে'ধেছেন যা সমগ্র শিল্প কাহনীটিকে 
গভীর অর্থপূণণ করেছে, কাঁব-ভাবনাটর সার্থক বূপায়ণ হয়েছে । “পদসণার এমন 
একটি শব্দ যার মধ্যে ওপন্যাসকের নানা দষ্টকোণ থেকে আর্গত ভাবনা শপ্রাজম "এর 
মত সংহত হয়ে আছে । আলো পড়লে যেমন 'প্রাজমের কা থেকে নানা রও বিচ্ছারত 
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হয়, এও তেম্মান। পাঠকের জ্ঞানালোকে নানা অথ”, নানা ভাবনার দ্যোতনা করে। 
সেই অর্থ বা, ভাবনাগ্াল হল £ (১) কাহনগত দিক থেকে-_(ক) গ্রীতহাঁসক 
কাঁহনর পারণাঁত ঘটেছে, দেশী বাঁণক পতুণীজদের বাঙলার মাটিতে, তথা, ভারতের 
মাঁটতে আগমনে, পদসণ্থারে । (খ) উপন্যাসকাহননর পারণাম রচিত হ'ল সংপর্ণার 
গভে নবীন আগন্তুকের পদসণ্ারে । (২) রাজনোৌতক দিক থেকে_বিদেশ'শান্তর 
কুঠী ও দুগ্গানমাঁণের মধ্য দয়ে বাঙলার তথা ভারতের শাসন ক্ষমতায় তার পদসঞ্টার 
ঘটল । (৩) অর্থনৌতক দিক থেকে- পাশ্চমঈ বাণিজালক্ষমীর যে ঘট গুাপিত হয়োছল 
প্রাচের বাঁণজ্যলক্ষমীকে অতল সাগরে ড্যাবয়ে, তারই সচনা পতুগনীজ বাঁণকদের ভারতের 
উপকূলে পদসণ্টারে। (৪) ধর্মীয় দক থেকে_ব্রাহ্মণ্য ও শৈব-শান্ত ধর্মের প্রাধান)কে 
ক্ষ করে শ্্রীচৈতন্য প্রবার্তত বৈষ্ব প্রেমধমের নব পদসণ্টার ঘটল এবং বাঁহরাগত 
এক নব ধর্মের আবভবি হল। উল্লাখত বিষয়গুলি সামান্য ব্যাখ্যা করলেই “পদসঞ্চার" 


নামকরণের যৌন্তবতা স্পন্ট হবে । 


১. কাহিনীগত দিক £ 

“পদসণ্ডার” উপন্যাসের শিলপ্বস্তু প্রধানত& দুটি কাহিনশর সমবায়ে গঠিত হয়েছে__ 
(ক) এাতহাঁসক কাহনী, এবং (খ) উপন্যাসের কাছরপানক কাহনী। (ক) এাতহাঁসক 
কাহিনীর দুাট ধারা-() একা ধারা- গৌড় বঙ্গে হূসেনশাহী শাসনের সঙ্কটকাল, 
শের খাঁর উত্থান ও বঙ্গের সিংহাসনের ওপর ঠাঁর থাবা এবং মোঘল শাসক হুমায়নেরও 
বঙ্গের সিংহাসনের প্রত লোভ । (11) অপর ধারাট-পাশ্চান্ত জাতির প্রথম প্রাঙানাধ 
হয়ে ভারতের উপকূলে বাঁণজ্যের উদ্দেশে পততৃগীজ পাণকদের আগমন । 

ক. এতিহাসিক কাহিনী £ প্রথমে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে, ভারপর 
বঙ্ছে পতুগ্ীজ বণিক দল বাঁণজ্য করতে এল । কাঁলকটে যখন ভাদ্কো-ডা-গামা 
পদার্পণ করেন, তখনও আরব বাঁণকদের ছিল ভারতের বাঁণজোর ওপর একচ্ছন্র 
আধপত্য । ভারতের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও ছিল তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব । পতুগীজ 
[হিসপানয়ারা আরবীয় মুসলমানদের (মুরদের ) ইয়োরোপ থেকে বিতাড়ত করেছে, 
[কউটায় তাদের সংহত শান্ত 'দয়ে র্ষা-করা দুগেরও পতন ঘটিয়েছে, এবং প্রাচ্যের 
উপকূল থেকেও মূরদের ক্ষমতাকে গাড়য়ে দেবার জন্য এসেছে । আরবাঁয় মহসলমান 
কালিকটের জামোরন অথ রাজা এবং রাজসভাসদদের সহায়তায় ভাস্কা-ডা-গামা ও 
তার সঙ্গীদের পদে পদে জপদস্থ ও লাঞ্ছনা করতে থাকে, তদের বাবপায়ে বাধা দান ও 
প্রতারণা করতে থকে; কাদ্ুকে কার,কে প্রাণও দিতে হয় । এই ভাবে শুধ, ডা-গামা 
নয়, আলবুকাক কৌোয়েলহো প্রমুখেরা বৎসরের পণ বংসর এদেশে ক্লীশ্চান সংখা 
লড়াতে এবং বাণজ্যে মূঠঠো মুঠো মুনাফা লোটার লোভে এসেছেন, কোধে, ক্ষোভে 
বন্দরে আগ;ন লাগিয়েছেন, কামান দেখেছেন, বাড়ী ঘর ধৰংস করেছেন, সনবদ্রে লঠতরাজ 
করেছেন, জেণ্টঃরদের জাহাজ ড্াঁবয়ে দিয়েছেন, হজ যাত্রী ও জেণ্টুরদের হত্যা করেছেন । 
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পর্তুগীজ আঁভঘান কারণদেরও ক্ষয়ক্ষীতি বড় কম হয় নি; ধনশ্রাণ, বন্ধু-আত্মীয় 
হারয়েছেন, দিনের পর দিন অন্ধ কারাগারের নরক যন্দ্রণা ভোগ করেছেন । 

কিথামুখ+ এই উপন্যাসের “51861 বা ভূমিকা । ভারতের দক্ষিণ ও পাশ্চম 
উপকূল থেকে কাঁহনী গাঁড়য়ে বঙ্গের উপকূলে এসে নেমেছে । এখান থেকেই প্রকৃত 
কাহনণর যান্লার্ভ ; পতুণ্গীজদের আভষান বঙ্গের উদ্দেশ্যে-চাই ক্লীশ্চান, চাই মশলা? । 
নেতা 'ড মেলো। চাকারয়া থেকে চট্টগ্রাম । গৌড় থেকে সপ্তগ্রাম । খোদাবক্স খাঁ, মামুদ 
শা, শের খাঁ, হুমায়ন | বঙ্গের রাজনোতিক অবস্থা যেমন সন্কটজনক, তেমনি জাটল হয়ে 
ওঠে । শের খাঁঁএর আক্রমণে মাম্‌দ শা উড়ে যান। হোসেন শাহী বংশের রাজত্বের অবসান 
হয়। আফগান সদরি শের খাঁ জয়লাভ করলেও, হুমায়ূন শেষ পর্যন্ত এসে পড়ায় শের 
খাঁকে সরে যেতে হয় । আর সম্পূর্ণ নতুন এক বিদেশী শান্ত, ইয়োরোপীয় জাত সমূহের 
প্রাতীনাধ [হসেবে পর্তগীজগণ বাঁণজ্যের কুঠী নির্মাণ ও দর্র্গ নিমাণ করার আঁধকার 
পেলেন এই সুযোগে । চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে তাঁদের নতুন দূ" ও কুঠী নার্মত হ'ল। 
বঙ্গের সঙ্গে বাঁণজ্যের আধকারও তাঁরা লাভ করেন। পলাশীর প্রান্তরে বাঙলার 
স্বাধীন ত-রাঁব যে একাঁদন অন্তামত হয়ে ইংরাজ বাঁণকের নবরাজশান্তুর সিংহাসন পাতা 
হয়, তার ভাঁমকা, বা, প.ুব্ প্রন্ভবাত পর্তুগীজ বাঁণকগণই প্রথম করেন । “পদসণ্টার"”- 
এর এীঁতহ।সিক কাহনন পরতুগীজদের পদসণ্ারে পারসমাপ্ত হয়েছে । 

খ. কাজ্পানক কাহিনী £ ““পদসণ্গার'" এতিহাসক কাহনগী নয়, এ্ীতহাঁসিক 
উপন্যাস। অতএব এর একট কাল্পত কাহনশর অংশও আছে । এই অংশাঁটর নায়ক 
সপ্তগ্রামের বাণক শঙ্খ দত্ত । শঙখ-শম্পা-সুপরণ্ণগঞ্জালোকে নিয়ে উপন্যাস কাহিনন। 
তবে প্রধানতঃ শঙ্খ-সংপর্ণাশম্পারই কাহনী। নানা আভঙ্ঞতা, দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে 
শঙ্খ দত্ত, সূপরণ্ণকে জীবনে পেয়েছেন, এবং পেয়েও না পাওয়ার বেদনা বা অসার্থকতা 
শেষে আনন্দে রপান্তারও হয়েছে, যখন জানতে পারলেন, তাঁর বংশধর সপর্ণর গভে:। 
একট নব প্রাণের অঙ্কুর, তথা প্দসণ্ানে দুটি ব্যর্থ-প্রায় জীবন সফল ও সার্থক হয়ে 
ওঠার আলো দেখতে পেল । এদক থেকেও নামকরণাঁট অথবহ । 
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১৯৪৭ প্রীম্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল বিদেশ ইংরেজ 
শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে। স্বাধীন ভারতের পটভৃমিকায় বসে ওপন্যাসক ভারতে 
(বিদেশী ইয়োরোপাীয় শাসনের মূলানূসম্ধানে গেছেন । একাঁদন সাত সমুদ্র তের নদী 
পেরিয়ে ইয়োরোপায় শান্তর প্রাতানীধ রূপে পতুগীজরা ভারতে বাণিজ্য করতে 
এসে যে রাজনোতিক পারাস্থাত এবং অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তাতে ধীরে ধারে 
এদেশে প্রীষ্টধর্ম প্রচর ও মশলা ব্যাতরেকেও শাসন সংক্রান্ত বিষয়েও তারা অনুপ্রবেশ 
করতে থাকে । কাঁলকটে উপাগ্ছত হয়ে ভাদ্কোনডা-্গামা বুঝতে পারলেন, জামোগন 
( রাজা ) আরবাঁয় বাঁণকদের হাতের পুতুল মার! তাঁরাই রাজসভার 'বাশঘ্ট ব্যান্ত এবং 
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তাঁদের মনস্তুঁছ্ট করতে বা কথা মত চলতে জামোরন তৎপর । দঃঃসাহসী জাত 
পতুগ্ঠীজ । ভাস্কো-ডা-গামা জামোরনের ক্ষমতা বুঝোছলেন বলেই কোন: সমুদ্র 
পারের দেশ থেকে মযাম্টমেয় কয়েকজন সঙগী-সাথী নিয়েই সাহস করেছিলে চারশো 
মন্ধা যাত্রীকে বধ করে তাদের হাত-পা ছিন্ন করে নৌকায় স্তুপ করে সাঁজয়ে আগুন 
ধারয়ে তাতে “মহামাহমাষ্বত জামোরিনের নৈশ ভোজের জন্য যাক মাংস উপহার” 
কথাগাল লিখে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গী জ:লয়ো তাঁকে প্রশ্ন করেন-“এর ফলে 
এ দেশের সমণ্ত রাজা যাদ এক সঞ্গে আক্রমণ করে পতুগনীজ বহর ?” প্রত্যুন্তরে ভাস্কো- 
ডা-গামা তাঁর অমূল্য আভঙ্ঞতা ও 'িচার-বুদ্ধির পারচয় দিয়ে বললেন : “না, তা 
করবে না ।.""কারণ এইটেই এদেশের বিশেষত্ব । এরা 'বাচ্ছন্ন, পরস্পরের প্রাত 
ঈর্ষার শেষ নেই এদের । এই অস্দ্রে মুসলমান একাঁদন এ দেশ জয় করোছল, আজ 
আবার ক্লীশ্চানের জয়ের পালা । কানানুর কোচিনের কাছ থেকে এর মধ্যেই আম 
সাম্ধর প্রস্তাব পেয়োছি জীলয়ো |” 

এরপন্ন বঙ্গের সঙ্গে বাণজা্রান্ত এবং কুঠী ও দ্গানমাঁণের জন্) চলে একের পর 
এক আভযান। এর আগেই গোয়ায় তাদের কুঠী ও দংগগই শুধ; স্থাপিত হয়ান, শাসনও 
প্রীতান্ঠত হয়েছে । গোয়ার গভর্নর 'নযুস্ত হয়েছেন নুনো ডিকুনহা । ডি মেলোর 
নেতৃত্বে যে দলটি বঙ্গে এল, তাঁরা ট্টরগ্রামে না এসে চাকা'রয়ায় এসে উপনীত হন। 'কদ্তু 
এখানেও মূরদের চক্রান্তে পতুণ্ীজ ক্যাঁপতানড মেলো দলবলপহ কারাগারে 'নাক্ষপ্ত হন । 
তরপর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে । চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে বঙ্গের “পোর্ো গ্রাশ্ডি? 
“পোর্টে পেকানো'য় পত্রগীজগণ বাঁণজ্যের আধকার পেয়েছেন । অনেক 'তন্ত আভঙ্ঞ তা, 
দুখণ্যম্ত্রণা ভোগ করে, প্রাণ দিয়ে, রন্ত ঝারয়ে, শান্তর পারচগ্ন দিয়ে তবে এই আঁধকার 
লাভ করেছেন। বঙ্গের রাজনৌতক ঘোর সব্কটের অবস্থাটা তাঁদের বুঝতে দোর হয় ন। 
ভ্যাসনকনসেলস, কোয়েলহো, আল কোকোরাদো, দিয়েগো, রেবেলো, সাম্পায়ো-সকলেই 
বুঝে নয়োছলেন বঙ্গের ন্শত্কু অবস্থাটা । একাঁদকে শের খাঁ ও তাঁর সহযোগী রাজ্যগাল, 
অপরাদকে মোঘল সম্রাট হূমায়ংণ-এই দুই বাহঃশন্রু গড়ের 'সিংহাসনের ওপর থাবা বসাতে 
উদ্যত। বঙ্গের রাজা দং্বল_মদ্যপ ভোগশীবলাসী ৷ দেশের সাধারণ মান,ষ বা প্রজা- 
সাধারণ উদাসীন- শাসন ক্ষমতা কে আঁধকার করলো না-করলো তা নিয়ে তাদের বিদ্দুমান্র 
মাথা ব্যথা নেই। তারা শাদ্ততে থাকতে পারলেই খুঁশ । এতদব্যতীত দেশের অভ্যন্তরে 
ব্রাহ্মণদের মুসলমান শাসন সম্বন্ধে বিদ্বেষ ধূমাঁয়ত হয়ে উঠোছল--হন্দ, রাজ্য প্রাতঙ্ঠার 
স্বশ্নে বঙ্গের মুসলমান শাসকদের প্রাত তাদের শন্রুতাই প্রকাশ পাচ্ছল । এইরূপ জাটল 
ও সঙকটাপন্ন রাজনৌতক অবস্থার িত্রাট বুঝে নিয়ে পতুগীজগণ বঙ্গের রাজনোতিক পাঁর- 
স্ছাতর মধ্যে নাক গলান ; তাঁরা মামনদ শাকে শেরএর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন, আর 
সেই সঞ্গে ঢট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে প্রীতষ্ঠা করেন তাদের বাঁণজ্যকুঠী ও স্মারক শীল্তর ঘাঁট 
দুগ্গ । ভারতের রাজনখীততে ইংরেজরা একাঁদন অংশ গ্রহণ করে শাসন ক্ষমতা যে ছিনিয়ে 
ধনয়োছল তারই প্রার্থামক পথপ্রম্ভীতি করোছলেন পতুগীদরগণ । বঙ্গের তথা ভারতের 
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রাজনশীততে পর গীজদেরই প্রথম পদসণ্যার হ'ল । এরপর ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতির সভ্যতা 
সংস্কৃতি, শান্ত ভারতের বুকে সম্পূর্ণ আভনব পণ্ধাত্র শাসন বাবস্থার পত্তন করবে । 
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ভারতের দাক্ষণ ও পাশ্চমে প্রথমে, এবং অহপত্র বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণজ চুন্ত 
সম্পাদন করে, এবং বাঁণজাকুষ্ঠী নিমাণের অনুমাঁত লাভ করে, পতুশ্গীজগণ বঙ্গের, 
তথা ভারতের অর্থনোতিক কাঠামে। ভেঙে দিয়ে এক নতুন কাঠামো নিম্াণের পথ 
সৃষ্টি করেন। অঙএব ভারতের অ্থনোতিক ক্ষেত্রে নতুন পদসণ্টার হ'ল, পতুগ্ীজ 
বাণককুলের কুঠখ ও দূর্গ নিমাণে ।  সুদীর্ঘকাল ধরে আরবীয় বাঁণকগণ বঞ্ের 
মসালন, তাঁত শিল্প, পাটাশিল্প, কাঁসাণপ ওল, গুড়, হলুদ প্রভাত নানা শিলপজাত ও 
অন্যান্য পণ্য সামগ্রণ ভারতের 'বাভন্ন অণুলে, ও ভারতের বাইরে এঁশয়া, ইয়োরোপ, 
প্রভাত অণ্চলে ব্যবসা করে প্রভূত অথেপাজনন করতেন । ভারতের বিশেষতঃ বঙ্চের 
শেঠবাণকগণ ভারত ও ভারতের বাইরে দূর সমুদ্রে বাণিজ্য যাত্রায় বেরুতেন। বঙ্গের 
বা ভারতের শিল্পজাত ও অন্য নানাবিধ পণ্য-সামগ্রী বহুদূর দেশে, বাইরের জগতে 
যথেম্ট খ্যাত লাভ করেছিল, এদেশশয় পণ্য সামগ্রীর চাহদাও ছল প্রভূত । বঙ্গ এবং 
সাধারণ ভাবে ভারত, প্রসন্না বরদা বাঁণজালক্ষমীর আশীবরদ লাভ করেছে । এমতাবস্থায় 
পর্তুগীজ বাঁণকগণ এদেশের সঙ্গে বাঁণজ্য করতে এলেন অনেক দ:ুঃখাবপদ-ঝন্ধা পার 
হয়ে। প্রথম প্রথম তাঁবা এদেশের শিল্পীদের আশায় আতীরন্ত লাভ দলেও, ক্মশঃ 
তাঁদেব বিশালকায় জাহাজ এসে কর্ণফ্‌লী-সরস্ব তীর জলে কালো ছায়া ফেলল । তাদের 
বিদেশী পণ্য লামগ্রীকে শু্কাবহীন করে সুলভ করার চেথ্টা এবং এদেশীয় শিপ 
সামগ্রীর ওপর ৮ডাহারে শুক বাসয়ে এদেশের শিল্পের বাজারকে [তিল তিল করে গলা 
টিপে হতা করতে উদ্যত হ'ল। ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে এদেশনয় 
খ্যাতিমান-সমদ্ধ শল্পগীলর এমন নাভিশবাস অবস্থা করা হয় যে, এদেশের বস্ত্র 
শিল্পীরা বিদেশীয়দের হাতে প্রচণ্ড ক্ষাতিগ্রন্ত হয়ে শল্পোৎপাদন বন্ধ করণে একদিন 
বাধ্য হওয়ায়, ক্ষোভে-দুঃখে তারা নাক 'নজ নিজ আঙ্গলগুলি কেটে ফেলে-যাতে আর 
শিল্পোৎপাদন করতে না হয়। “বাঙলার পথ-মাঠপাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে 
সেই শব্দ ভেসে চলল হাতিহাসের 'দগদ্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত 
স্বপ্নে বাঝ চমকে উল বাঙলা দেশের তাঁতীরা ! একটা অস্পম্ট অস্ফুট যন্ত্রণার 
মতো বুঝি তাদের মনে হ'ল-কারা যেন তীক্ষুধার অস্র দিয়ে নিষ্ঠ,র হিংসায় এক 
একাট করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে!” -এই ভবে এদেশের শিকপ- 
গঁলকে ধীরে ধীরে বিধস্ত করে এদেশের বাণজ্যলক্ষঃ়ীকে সমুদ্রের অভলে ডুবিয়ে 
পাধ্চাত্ত্য বাণিজ্যলক্ষমী এদেশের স্বর্ণ সিংহাসনখান আধকার করে নিলেন । পততু'গণজ 
বাণককুলেব পদসণ্ঠারেই পাশ্চাত্ত্য লক্ষমীর স্বণ'ঘট স্থাপিত হওয়ার স.যোগাঁট এসোছল। 
বলা বাহ'ল্য, এর ফলে বাঙলার, তথা, ভারতের এতাবং কালের যে উ্জবল স্বাস্থ্যের 


নামকরণ প্রসঙ্গ । ১০৩ 


অর্থনোতক কাঠামো ছল, পতুগীজদের পদসণ্টারে সেই কাঠামো কৎকাল প্রায়, রুগ্গ- 
শবণ" কাঠামোয় পরে পারবাতত হয়োছল । 


৪. ধমাঁয় দিক 


পণ্চরশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই একরূপ ধর্মেউদার, পরমত-সাহফু বঙ্গের 
ব্রাক্ষণ সম্প্রদায় হিন্দুর রাজত্ব প্রাতষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন । তাঁদের মুসলমান 
ণবন্বেষ তীব্র হলেও বাঙলার বাঁণক সস্প্রদায় বা সাধারণ মানুষের মনে এই ইসলাম 
বদ্বেষ বিশেষ দাগ কাটে না। 

বিপরীত দকে শাস্ত-আঁন্্রক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ধমেরি মাহমা ও কঠোর সাধনা হাঁরয়ে 
সরা ও নারীদেহভোগর্পী করিয়া ব্যাঁভগারতা গচীলকেই তাঁদ্নুক সাধনায় পথ ?হসেবে 
গ্রহণ করে ধারে ধারে সাধারণ মানুষের মনে ভীতি সণ্টার করে অধ£পতনের পথে নেমে 
যেঠে থাকেন। এভদব্তীত বাঙলার দাঁরদ্র নীচবর্ণের মানুষের ওপর এই ব্রাহ্মণদের 
এবং সগাজেত উচ্চাবত্ত ও শ।সক শ্রেণীর অত্যাচারও বম ছিল না। নগচবর্পের দারিদ্র 
মানষের অনেকেই সমাজ থেকে বিতাড়িত বা অভাচারত হয়ে হন্দুধর্ম ত্যাগ করে 
যাঁচ্ছল। এমতাবস্থায় বঙ্গের অসংখ্য মানুষের আকুলকরা ডাকেই, ধর্মকে হিংসা- 
বিদ্বেষআব*বাসে ড্াবয়ে না দিয়ে প্রেম ও ভান্তীতে সকলকে মাতয়ে তুলতেই আঁবভূঙ 
হলেন 'নমাই_ শ্রীককচৈতন্য । প্রথম প্রথম কাজীর দলন, এবং প্রথমাবাধ ব্রাহ্মণ ও 
শান্ত-লাদ্রকদের অত্যাচার শ্ীটৈতনোর প্রেমধর্মের জয়যান্রাকে বারত করতে পারল না । 
সমগ্র বগগদেশ এবং বঙ্গের বাইরে নীলাচলে, গোদাবরণী তীরে, ও উত্তর ভারতে যে 
প্রেম ধর্মই একদিন জয়লাভ করল তার পদসণ্টার ঘটোছিল ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতনোর 
আঁবভবে। বাঙলার ধর্মজগতে শ্রীচেতন্যের আবিভবি ধর্ম ব্যাতরেকে সাহতে, সমাজে, 
সংস্কাতিতে প্রভাত নানাদকে নবজাগরণ এনোছল । 

বাঙলার তথা, ভারতের ধর্মচ্চ ও ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে আরও এক নবধমের 
পদসণ্চর হ'ল। পাশ্চন্তাজাতর প্রাতানীধ হয়ে পতুগজরা ভারতে এসেছিল প্রধান 
দুটি উদ্দেশ্য সফল করতে (১) বাঁণজ্য, (২) ধীস্ট ধর্ম প্রচার ও শ্রান্ট ধর্মে দীক্ষ ত 
করা । 'পদসণ্ঞার” উপন্যাসের প্রথম পারচ্ছেদের শীর্ষোন্ততেই পতুগীজদের, এই 
উদ্দেশ্যটি ও্পন্যাসিক স্পঙ্টভাবেই বান্ত করেছেন : “চাই ক্রশ্চান, চাই মশলা? | 
উপন্যাসের শেষ পাঁরচ্ছেদে (তেইশ) নারায়ণ গবঞ্গোপাধ্যায় পতুগীজদের সেই স্পস্ন 
যে সার্থক হ'ল সোঁট দেখাতে ভোলেন'ন । বাঁণজ্যঁধকার তাঁরা পেয়েছেন । এখন 
ধীরে ধীরে তাঁদের ইগ্রেঝার চূড়া উঠবে স্পাধত ইঙ্গিতে আকাশকে বিদ্ধ করতে। 
“তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্য নামে_জেন্টংরদের 
মান্দর ছাঁড়য়ে আকাশে উঠবে ইগ্রেঝার চূড়ো-ক্রীষ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা 
লাভ করবে নান্তর পরমার্থ ৷ প্রীষ্টের করুণার আভাষক্ত হয়ে যাবে পৌন্তালকতার 
দাবদাহ 1” [পাঁরঃ তেইশ ] 


১০৪ / পদসণ্ঠার 


পারচ্ছেদের সমাপ্তুলঙ্নে এসে ওপন্যাসক সহসা আঁবজ্কার করেন দেবদাসী শপ্পা 
যানি একাঁদন সমুদ্রে ভেসে গিয়োছলেন মনে হয়েছিল, তান এখন শ্রীছ্টের সৌবকা, 
সম্যাঁসনশ । এদেশীয় কৃষকায়রা যে ধীরে ধারে প্রনষ্টধর্মে দরীক্ষত হয়েছেন, অথ 
বাইরের জগতের এক নতুন ধর্মেরও যে পদসন্টার ঘটল, তারই হীঞঙ্গত দিয়েছেন 
ওপনাসক : “কুঠীর ঘাটে একখানা জাহাজ নোগুর করে আছে । আর সেই জাহাজ 
থেকে নামছে একদল ক্রপশ্চান সন্ন্যাসী আর সম্র্যাসনী ।॥” [ পারঃ তেইশ ] অতএব 
এীদক থেকেও পিদসণ্টার' নার্মাট খুবই তংপয্পূর্ণ | 

সুতরাং, আলোচ্য উপন্যাসাটর নাম “পদসপ্ঝার” যে নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই 
তাংপধপূর্ণ, ব্যজনাধমণ এ বিষয়ে কোন-সন্দেহ নেই! এই নামকরণ প্রসঙ্গে আরও 
একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । উপন্যাসাটর প্রারম্ভে “লেখকের কথা” অংশে 
ওপন্যাঁসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : “কয়েক বছর আগে শারদীয়া আনন্দ- 
বাজারে পদসণ্ার' নামে একটি গল্প 'লিখোছলাম "এই উপন্যাসে কিং সংক্ষিপ্ত 
ও পারবাতত রূপে সোঁটি কিথামুখ' নামে চিহৃত হয়েছে ।” -মতএব উপন্যাস রূপ 
নেওয়ার আগেই উপন্যাসের ভ্রণরূপণ গঞ্পাঁটর নামকরণ করোছলেন তিনি “পিদসণ্টার |” 
তখন “পদসণ্যার” কথাটির প্রধান তাৎপর্য ছিল ভারতের বুকে পাশচমী শান্তর পদসাণ্টর 
ঘটল যোঁদন পতুর্গীজ বাঁণক এদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠী ও দুর্গ নিমাণ করল । সঙওকজ্প 
হল চাই মশলা, চাই ক্লীম্গান ৷ পতু্ালের রাজা উপাধি নিয়েছেন : 'হীথওাপয়া 
আরব, পারস্য আর ভারতবষের বাণিজ্য আর বিজয়ের আঁধপাত !” পরবতাঁকালে 
ইংরেজ বাঁণকরা সত্যসত্যই ভারতবর্ষের আধপাঁত হয়োছলেন। সুতরাং যোদন 
পতুগীক্গগণ প্রথম ভারতের বুকে বাণিজ্যকুঠী ও দঃগর নিমর্ণ করলেন, সেহীদন থেকেই 
ভারতের মাটিতে পাশ্চমী শীলস্তর পদসণ্টার হল। গল্পের এই অৎপর্য উপন্যাসে 
অনেক বিস্তৃত ও জাল কাঁহনণর মধ্যেও অক্ষত থেকেছে । আঁধকন্তু আরও নানাদক 
থেকে 'পিদসণ্চার” শব্দাটি ব্যাঞ্জনাময় হয়ে উঠে নামকরণাটকে নানাদক থেকে শঙ্প 
সার্থক করে তুলেছে। 


সাত 


চ্লিত্র ভিত্রণ 


উপন্যাসের উপাদানগহালর মধ্যে একমান্র চাঁরত্র সম্পকেহি পিতষ্ট' কথাটি ব্যবহার করা 
হয় । গল্প-বলা, শল্প-কাহন-গঠন করা, নংলাপ- রচনা, কিন্তু, চারন্র- সৃষ্টি করা | 
বি*বজগতের শ্রথ্টা হসেবে যেমন প্রজাপাঁত রক্গাকে কল্পনা করা হয়, কাব্য-সাহত্যের 
সংসারে তেমান সেই শ্রত্টার আসনাঁটি কাবর । সাঁহত্য জগতের চারত্গযল কাঁব-শল্পীরই 
মানস-সম্তান। ও্পন্যাসক তাঁরই পারাচিত জগতের প্রতাক্ষ, অথবা পরোক্ষ অভজ্জতার 
মূলধন নিয়ে চার্গ্ল সাঁন্ট করেন ঠিকই, তবু সম্ট চারন্রগ্ীল শুধুমান্র 
আভভ্ঞতার বস্তু বা উপাদান দিয়েই গড়া নয়। অর্থাৎ লেখক বাইরের জগতে যেমন 
দেখেন, শোনেন, বা পড়েন, ঠিক তেমনাট নয় তাঁর স্ট চারন্র ; তার সঞ্চে যুমু্ত হয়, 
[তিনি কেমনভাবে দেখেন ; শুনে বা পড়ে ক ভাবে গ্রহণ করেন? সংক্ষেপে, শিজ্পীর 
বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা, সাক্ষ্য-শল্পীর কল্পনা, ধ্যান-ধারণা-দাষ্টভঙ্গন ; 
উপন্যাসের চারন্রগ্ীলকে ওপন্যাঁসক শুধুমান্র পাঠকের কৌতূহলের বিষয় করে সৃজন 
করেন না, পাঠকের কল্পনা ও বোধর কাছেও চারশ্রগুলর আবেদন । কারণ, ওপন্যা'স্ক 
চারত্র গুলির ওপর মূল্য ( ৮1065 ) আরোপ করেন । 

চরিন্লগযীলকে মনন্তত্বেব দিক থেকে ওপন্যাঁসক দু'রকম পদ্ধাঁততে উপাচ্ছত করতে 
পারেন: (৯) 2৮৮৮০00500551150 00105581015 01021806615 0000 01) 
000 5106, ৫1556015 (10617 70985310175, 12)001%95) 11)0081)15 910 16০111755, 
€310191108, 00123105125, 2190 0160 1070100011065 2111)0110861%6 10021000101 
1007 [1)610). অথবা (২) তন নিজে দরে সরে থাকেন, এবং 75110৬51715 
০1181801615 (0 15৮82] 00610561৬65 11010081) 5০6০1) ৪100. 2010100) 27৫ 
16111091095 (11611 56110611176201010 0% 0176 00101061015 8110 10108106170 
০01 00061 01781901515 1) 01০ 501. প্রকারভেদ চার্রগ্ল তিন প্রকারের হতে 
পারে_(1) সরল (31091919 ০: 190) ($1) বিশেষ এক শ্রেণীর বা ধরনের (৮7৩), এবং 
(111) জাটল (০8200) | জাটল চারন্রগুলিকে আবার দ-"ভাগে ফেলা যায়_বাহমূৃখী 
(50০৮০), এবং অন্তমূ্খী (11000৮51001 


১০ 


১০৬ / পদসন্টার 


. বলাবাহুল্য ওপন্যাসিক এই সব তত্ুকথা মনে রেখে বা চারত্রের শ্রেণখীবভাগ মাথায় 
রেখে, চারত্র সৃষ্টি করতে বসেন না। তান সংছ্টর আনন্দে নিজেকে সরাসার হাজির 
করে ফেলেন ; কখনও চারঘ্রের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন ; কখনও নিজের আদর্শ 
[বরোধী চারত্রও সৃষ্টি করতে পারেন; কখনও নিজের ধ্যান-্বপ্ন-আদশের মানষও 
নিবচ্নি করতে পারেন । কিন্তু সমাজের কায়াট গঠন করতে তাঁকে গঞ্পান[যায়ী কতকগাল 
বিশেষ ধরনের বা ভাব প্রকাতির (5099) চার সাঁছ্ট করতেই হপ়। তবে উপন্যাসিক 
নিজেকে যতখানি দরে সারয়ে রেখে বা 40968010” রেখে বাইরের জগৎ থেকে চারঘ্গল 
গ্রহণ করতে পারেন অরা সেই পারমাণে “ঢি৪৪ €9 116" বা জীবনানষ্ঠ হয়ে উঠত 
পারে। প্রাতভাসম্পন, শান্তমান লেখকই পারেন জীবনরসে সমুঙ্জহল চাঁরঘ্রাঙ্কন 
করতে । 

এ"তহাঁসক এবং ওপন্যাসক উভয়েরই কাহিনীর অবলম্বন, চারত্র । আরও সংস্পহ্ট 
ভাবে, উভয়েই চরিত্রের কাঁহনী রচনা করেন। এ্রীত্হাটসক সেইরূপ চাঁরন্র অবলম্বন 
করেন, স্যচারন্র সেই ঘটনাগাতর কারণ, বাস্রম্টা। তান চাঁরত্র সশষ্ট করেন না; 
ঘটনা ধারা থেকে চারত্রকে যেমন পান, তেমাঁন দেখান। কিন্তু উপন্যাসকের কাজ হ'ল 
চারের গোপন উৎস, আঁবহ্কার করা, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে জীবন স্পান্দত, তাকে 
উদ্ঘাঁটি: করা, উন্ভাসত করা। হাতহাসের চরিত্র যাঁদ তান গ্রহণ করেন, তাহলে 
হাওহাসের ঘটনার আড়ালে যে ব্যান্ত-হৃদয়াটি থাবে, তাকে আঁব্কার করেন, তার 
অন্তনালশায় জীবনকে আলোকিত করেন- ধ্রীতহাসক সে পারচয়ের সন্ধান রাখেন না। 

'পদসঞ্ার” ্রীতহাসক উপন্যাস । এর দুটি অংশ- এ্রীতহাঁসিক অংশ, এবং উপন্যাস 
অংশ। এরাতহাদসক ঘটনা ও চারন্র যেমন এর একাঁটি দিক, তেমান অপর একাঁট দক 
হ'ল, কাঃগানক ঘটনা ও চাঁরন্রাঙ্কন । “পদসপ্ারের”-এর চাঁরন্রগলকে ভাই প্রধানত দুটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-এ্ীত্হাঁসক চীরন্র, এবং কাজপনিক, বা উপন্যাসের চাঁরন্র। 
এই দুই শ্রেণীর চারল্রের মধ্যবতী আর এক শ্রেণীর চারত্রও ওপন্যাঁসক তাঁর শিল্প" 
সাফলোর জন্য “পদসণ্টার'-এ অগুকন কাবাছেন.-যারা আধা-এ্রাতহাঁসক, ও আধা” 
কাজপানক । ভাঙ্কো-ডা-গামা, ডি মেলো, ডি-কুনহা, ভ্যাসকন্‌সেলস, কোয়েলহো দিয়াগো 
রেবেলো” সাম্পায়া প্রভাত পর্তুগীজ চারণ এবং হুমায়ুন, শের খাঁ, খোদাবক্স খাঁ, 
মামদ শা, আলকা হাসান, শিহাবুদ্দখন, শ্রীচৈতন্য, রায়রামানন্দ প্রভূতি ভারতীয় 
এীতহা'সক চারব্র। শঙ্খ দত্ত, সুপর্ণ, রাজশেখর, ধনদত্ত, রাঘব প্রভৃতি কাজ্পানক 
চার । আর, কেশব পাঁণডত, শম্পা, উদ্ধারণ দত্ত, সোমদেব প্রভাত চাঁররগ্ীলকে 
আধা-এ' হহাঁসক, এবং আধা-কাম্পানক চীরন্র বলা যেতে পারে । অবশ্য এই তৃতীয় শ্রেণীর 
চারত্রগ:'লকে উপন্যাসের ক্যল্পাঁনক চাঁরন্রেরই শ্রেণীতুন্ত করলে অযৌন্তক হবে না। 

"পদসণ্তার"-এ অবলদ্বিত ইতিহাসের ঘটনা ও কাহনীর সঞ্গে যুক্ত ছোট বড় অসংখ্য 
চাঁপত্র আছে । এর মধ্যে পতুগীজ ক্যাপতান ডি মেলো এবং গৌড়েশবর মামূদ শাহ-ই 
প্রধান। 'কথাম,খ' অংশে ভাস্কো-ডা-গামা এবং কালকটের জামোরিন ন্বক্পাপ্লতনে 


চারপ্র চিত্রণ / ১০৭ 


উ্জবল হয়েছেন, যেমন উদ্জ্বল হয়েছেন চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খান । এতদ-সত্েও 
প্রধান চাঁরত্র বলতে ডি মেলো, এবং মামুদ শা । বাহাতঃ ডি মেলোই ইত্হাস অংশের 
নায়ক । সমগ্র উপন্যাসের নায়ক তাঁকে বলা যায় কি 2 


॥ ভাস্কো-ডা-গামা ॥ 


ইতিহাসে উপল্পাখত বিদেশী পতুিখিজ চীরন্রগঠীল সম্পকে বিশেষ বলার আর কা 
আছে? ভাদ্কো-ডা-গামা, রাজা মনোএল-এর প্রাতানাধ হয়ে ভারতে আসেন ১৪৯৮ 
থ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে । ভারতের সঙ্গে বাণজ্য করার আশায় দীর্ঘাদন 
ধরেই ভারতে আগমনের জলপথ আবঙ্কারের চেছ্টা ৮৮:51 পতুগীজগণ এ ন্ষিয়ে 
অগ্রণী । অবশেষে একাঁদন ভাস্কো-ডা-গামা দাক্ষণ ভাবতেন মালাবার উপকূলের কালিকট 
বন্দরে কয়েকজন অনুচর সহ এসে পেশছান । পথে তাঁদের অনেক ঝড়-ঝঞ্জা, দুঃখাবজ্ট 
ভোগ করতে হয়। ভারতের মাটতে পা দিয়ে তীব্র এক প্রাতিবন্ধকতার স্মৃখীন তাঁকে 
হতে হয়। প্রাতিবন্ধকতা আসে মূর ও মোপ্‌লা বাঁণকদের কাছ থেকে । এই মূরদেরই 
প্রচণ্ড মার-মেরে ইয়োরোপের কৃূল থেকে বভাঁড়ত করেছেন পর্তুগীজরা । ভারতের 
সঙ্গে বাঁণজ্য করতে এসে বুঝতে পারলেন- ভাম্কো-ডা-গামা, এখানের বাণজ্য এবং 
রাজদরবারে মূর ও মোপলা বাঁণকদেরই একাধিপত্য । এমন কি দেশের শাসনব্যবন্থায়ও 
তাঁদের প্রভাব এতই যে, রাজকর্মচারীরা অনেকেই তাঁদের বশ, রাজাও অনেক সময় তাঁদের 
শনংদদশমত কতবব্যাকর্ভব্য স্থির করতেন ! এমতাবস্থায় ইয়োরোপের ও অন্যত্র পরাজ৩ 
মূরেরা পতুগ্ীজদের লাঞ্ছতঅপদস্থ করতে ব্ধপাঁরকর। এদেশে পর্তৃগীজরা যাতে 
বাঁণজা।ধকার না পায়» আরবেবের প্রস্ভুত্বের অংশীদার না হতে পারেন, তারই প্রাণপণ 
চে্ডা চলতে থাকে । 

সুতরাং কালিকটে এসে ভাস্কো-ডা-গামাকে বেশ তিস্ত আভিজ্ঞত সণ্য় করতে হয়। 
তাঁদের বরুদ্ধে দসাতার আভযোগ ; তাঁদের বাঁণজ্যে বাধা দান, তাঁদের সঞ্জো নানারূপ 
প্রতারণা, এবং জামো'রনের অগোচরেই নানার্প অত্যাচার ও নিষেধাজ্ঞা জার প্রভাত 
তিন্ত ও যন্ত্রণাদায়ক আভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁকে প্রথমবার ফিরতে হয়। ক্ষয়ক্ষাতও 
কম হয় নি তাঁর। ব্যবসায়ে আর্ক ক্ষাত ছাড়াও, আত্মীয়-ন্ধুও দহ'চারজনকে 
হারাতে হয়। 

১৬০২-০৩ সালে দ্বিতীয় বার ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসেন । এর মধ্যে অবশ্য 
ভারত আঁভযান বন্ধ ছিল না। পেডেএ কাব্রাল নামক জনৈক পর্তুগণজ পোতাধ্যক্ষকেও 
কালকট বন্দরে একই রূপ তিস্ত আভজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয়। সঙ্গের চল্লশ জন 
সঙ্গীকে মূরদের হাতে বাল দিয়ে ফিরে যান তান। অতএব দ্বিতীয়বার ভারতে এসে 
ভাস্কো-ডাশ্গামা আরবীয়দের ওপর এবং এদেশের ওপর চরম আঘাত হানতে দ্বিধ। 
করেনা ন। প্রাতশোধ স্পৃহাই তাঁর তীব্র হয়ে উঠোছল। কালিকট বন্দরে তান কামান 
দাগেন, ধৰংস করেন অনেক থঘর-বাড়ী প্রাণ ও জাহাজ ভার্ত হজ যাত্রীকে বন্দুকের 


৬০৮ / পদসণ্ডার 


গুলিতে নশংসভাবে বধ করে, হাত-পা-কাননাক কেটে নৌকায় বেধে আগুন ধারয়ে 
কৃলের দিকে পাঠিয়ে দেন, জামোরিনের নৈশ ভোজের উপহার হিলেবে । অসহায় 
কালকটের জামোরিন সাম্ধ প্রার্থনা করলে হেসে াড়য়ে দেন তান ; কোঁচন ও কানানোর 
থেকেও সাম্ধর প্রস্তাব পাঠানো হয় ভাঙ্কো-ডা-ামার কাছে । 

এই তো ভাস্কো-ডা-গামার চাঁরঘ্ন এবং কৃতিত্ব । ইতিহাসকার এর বেশী কিছু বলেন 
নি। ভাস্কো-ডা-গামার সহযোদ্ধা এবং কাঁব ক্যামোয়েন্স তাঁর 'ল্াসয়াদাস' কাব্য গ্রন্থে 
ভাচ্কো-ডা-গামার শুধু উচ্ছবাসত প্রশংসাই নয়, তাঁকে প্রায় দেবতার পায়ে উন্নীত 
করেছেন । খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে । কিন্তু ইতিহাসেত্র পক্ষে বা শিল্পের পক্ষে 
একে খ্রহণ করা মায় না। 

ইতিহাসের সামান্য উপাদান 'নয়েই অত্যন্ত স্বল্প পাঁরসরে ওপন্যাঁসক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ভাস্কো-ডা"গমার চারনের একাট রেখাচন্র অঙ্কন করেছেন “পদসণ্ার'-এর 
কিথামুখ। অংশে । 

ভাগ্কো-ডা-গামার চরিন্রে প্রকাশ পেয়েছে নজ দেশের রাজার প্রাত আন.গত্য ও 
গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর বারত্ ব্যঞ্জক চেহারার প্রত্যেক ভাঁঙ্গমায়, দা্টর তেজে প্রকাশ পেয়েছে 
তাঁর বীর, দুঃসাহস যোদ্ধার চারল্র, প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান অথচ দলের সেনাপাত হিসেবে 
পাণাস্থাীতি অনুযায়ী 'ববেচকও তিনি । এর সঞ্চে আছে এদেশের এবর্য দেখে দহ'চোখে 
লোভের আগ,ন। লেখক অঙ্গ অল্প তুলির টানে ভাঙ্কোর চারন্রাটকে একাট উদ্জ্ল 
কাঠামো দিয়েছেন । 

“এরই একাট কক্ষে খাঁচায় বন্দ বাঘের মতে পায়চার? করেছেন ব্রশচান সেনাপাত। 
কাটলগ্ন দখর্ঘ তুরবারটি চলার তালে তালে সাড়া দিয়ে উঠছে তাঁর।” “ঘর 
প্রায়ম্ধকার, তাব ভেতরে পদচারণা করতে করতে সেনাপাঁতির চোখ, থেকে থেকে আগুনের 
পিণ্ডের মতো জহলে উঠোছল ।” --ওপন্যাঁসকের কয়েকাঁট কাঁলর আঁচড়েই সেনাপ:তর 
দুধর্য, প্রচণ্ড শান্তশালী চেহারার মধ্যে ক্োধ ও হংসার আগুন জবৰলছে ধিক ধক । 
জলদসম্য বলায় সেনাপাত “আহত কেউটে সাপের মতো ফখসে উঠলেন”_ আহত কেউটের 
চন্লকজ্েপ ভাস্কোর হিংস্র ভয়ঙকর স্বভাবাঁট ফুটে উঠেছে । 

'বপদে পোড় খাওয়া তাঁর শরীরের ওপর প্রভুত্ব করছে অকুতোভয় নিভাঁক ব্যান্তত্বট : 
“ডেকের এখানে-ওখানে রক্ষীরা পর্যদ্ত ঝিমুচ্ছে। কিন্তু সেনাপাঁতর চেখে ঘুম নেই-নেই 
বিন্দূমান্র তদ্দ্রার আচ্ছন্ন তা |: 

“আতাম্র শমশ্রুগ্চ্ছ মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে তীন ঘরে বেড়াচ্ছিলেন দতামগ্ন 
পদক্ষেপে । সপ্ত-সমদ্র পার হয়ে তাঁর এই সুদশর্ঘ যাত্রাপথের সে ক ভয়ঙ্কর হাত্হাস 1" 
একদকে যে কোন মদ্হূর্তে জাহাজ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, অন)াদকে বিদ্রোহী নাবকদের 
মমবেত দাবী আমরা দেশে ফিরে যাবো । 

“ঝড়ের গজন ছাপিয়ে সেনাপাঁতির চিংকার ধাঁনত হয়োছিল : না, হিন্দে না পৌছে 
আমাদের ফেরার পথ বধ । রাজা মনোএলের জয় হোক- মা মের আমাদের রক্ষা করূন !” 


চাঁরন্র চিপ্পণ / ১০১, 


ভাস্কো-ডা-গামার ব্যাস্তিত্বাট বিরাট হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্ম বি*বাসে এবং রাজা মনো- 
এলের প্রতি শ্রদ্ধায় ও আনগত্যে । বিদেশে অসহায় অবন্থায়, মর শু পারবেছ্টিত 
বলে কী বার যোদ্ধা ভাম্কো-ডা-্গামা আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেন ? তাঁর ধর্মকে 
কেউ গাঁলগালাজ করলেও কি আহত হওয়ার ভয়ে সেনাপাঁতি ভাম্কো চুপ করে থাকতে 
পারেন £ কখনই না; বীরের ধমই তা নয়। অতএব হিন্দের মাটিতে তাঁদের পণ্য- 
সামগ্রী যাতে কেউ না কেনে সে বিষয়ে আরবেরা যখন উঠে পড়ে লাগে এবং তাঁদের 
লক্ষ; করে গালাগাল ও অসম্মান করে বলে : “একটা গুপ্তচর ক্রীশ্চান কুকুরের জন্য 
বাঁ পায়ের নাগরাই যথেম্ট-” প্রত্যুত্তরে সেনাপাতি ভাস্কো গালি দিলেন না,_তাঁদের ওপর 
ঝাঁপয়েই পড়লেন-“হাতের দীর্ঘ তলোয়ার লকলক করে উঠল 1” 

প্রথমবার ভাস্কো-ডাশ্গামা মূরদের সমবেত আরুমণ থেকে বাঁচবার জন্য রাতের 
অদ্ধকারে পালিয়ে যান। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ফিরে আসেন 'তাঁন হিন্দের মাটিতে, 
তখন দ্‌ঢ় সংকজপ নিয়েই এসৌছলেন : প্রত্যেকটি অপমানের, ক্লীশ্চান হত্যার শোধ 
কড়ায়-গণ্ডায় তান 'মাটয়ে দেবেন । 'দয়োছলেনও | মক্কা যাত্রী তীথ্কামধ আরবদের 
জাহাজ, কামান দিয়ে ধৰংস করেছেন, জলের অতলে ডীবয়ে দিয়েছেন নারী-শশু কারুকে 
রেহাই দেন নি-ক্রশচান করতে হবে তাদের ৷ কারণ রাজা মনোএলের আদেশ- “চাই 
ক্রশ্চান, চাই মশলা ।” কালকট বন্দরে তান কামানের গোলায় আগুন জালয়ে 
দিয়েছেন । স্থানীয় জেলেমাঁঝ, মূর-যাকে পেরেছেন হাতাপান্মাথা কেটে গ্তপীকৃত 
করে নৌকায় বেধে আগুন জহালয়ে কলের দিকে ঠেলে দিয়েছেন । জামোরনের নৈশ 
ভোজ হবে ! একাঁদনের অপমান, লাঞ্না, চোখের জল এইভাবে প্রাতিশোধের আগুন 
হয়ে ঝরছে ভাঞ্ষকোর চোখে আর অসামান্য দক্ষতায় পর্তুগীজ চীরন্রাটকে একাঁট টানে 
শিঞ্পী ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর দানবীয় চাঁরত্ে রৃপাম্তারত করেছেন, অবলা লাক্রমে । 

ইতিহাসের সামান্য উপাদান 'িয়ে ভাস্কো-ডা-গামার চারন্রকে শিঙ্পরূপ দিতে নারায়ণ 
গঞ্চোপাধ্যায় চারন্রাটর অনুভ্াতলোকে প্রবেশ করেছেন । ভাস্কোর ক্রোধ, বিদ্বেষ, 
প্রাতাহংসা, পতৃণ্গীজ জাতিসুলভ তেজস্বীতা ও বীরত্বসবই যেন যাঁর ব্যন্তিত্ সঙ্জাত, 
প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত । চাঁরন্রাট 81701 বা 18 হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না_ 
কারণ 'কথামুখে"র স্বল্প পাঁরসরে শিল্পী ভাম্কোর 'নাদর্টি ভূমিকাটুকু মান নিষ্পন্ন 
করেই তাঁকে সারয়ে দিয়েছেন । ভাম্কোর চরিন্ন নিমততে সাফল্যের চাবকাঠি হ'ল : 
গশল্পী নারায়ণ গঞ্োপাধ্যায় কখনও 08118615৩ এবং কখনও ৫18102010+ এই দুই 
ররীতকে টানা ও পোড়েনের মত ব্যবহার করে চারন্রাটকে জঈবন্ত ও উত্জবল করে 


তুলেছেন। 


॥ মার্টিম আফন্‌লসো ভি মেলো ॥ 
ভারতের দক্ষণ ও পশ্চম উপকূলে পতুগশজদের বেশ কয়েকাঁট ঘাঁটি এবং 
রাজপাট হ্থাপিত হওয়ার পর বঙ্গে বাঁণজ্যাধকার লাভের আশায় পতু'গীজগণ আভযান 


১১০ / পদসণ্টার 


শুর; করেন। বঙ্গে তাঁদের বাঁপজ্যাধিকার লাতই “পদসণ্ঠার” উপন্যাসের প্রধান 
এীতহাসিক কাহনী ; আর এই গ্রাতিহাঁসক কাঁহনীর বাহাত নায়ক মাট'ম আফনসো 
[ড মেলো। বঙ্গের উদ্দেশ্যেই তানি আসাঁছলেন না অবশ্য ; দৈবই যেন তাঁকে বঙ্গের 
কূলে নিয়ে এসে ফেললো; কিংবা একটু অন্যভাবে-- হীত্হাসই নিজের প্রয়োজনে 
তাঁকে বঙ্গের ঘটনাবতের মধ্যে ফেলে, আপন করে নিল । ডি মেলো হয়ে উঠলেন 
ইাঁভহাসের পুরুষ ; হয়ে উঠলেন নায়ক সদৃশ ' 

বঙ্গে পতুগতধজ বাঁণকদের বাঁণজ) করার, কুঠী শ্থাপনার, এবং দুর্গ প্রাভঠার 
ইাঁতহাস-কাহনীতে ডি মেলো যেভাবে জাড়য়ে পড়েন, তার গল্পাট সংক্ষেপে এইরূপ : 
কালকটের সেনাপাতর আক্রমণের হাত থেকে পতুগীজন্রাজ-আশ্রত [িংহলের রাজাকে 
রক্ষা করতে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে যাঁচ্ছলেন ডি মেলো সংহলের উদ্দেশ্যে । তাঁর 
আগমনের সংবাদ পেয়েই কাঁলকটের সেনাপাঁত পালয়ে যান, কিন্তু ড মেলোর আর 
সুন্দার দুর্গে পেশছানো হ'ল না। পথে প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্কার তাঁর 1তনাট জাহাজ, কে 
কোনদিকে ভেসে চলে গেল । একাট ছোট জাহাজে করে কিশোর ভাইপো গঞ্জালো 
এবং আর কয়েকজন সঙ্গ 'নয়ে ভাসতে ভাসতে ভাঙা জাহাজে একটি বাল চডায় 
এসে কোনক্রমে উঠলেন ৷ অতঃপর ক্ষুধা-তৃষ্কার তাড়না ও আরও নানা দুভোগের পর 
হঠাং একাঁদন তিনজন আরাকানী জেলে একাট কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে সেই ৮ডায় এসে 
উঠলো । তারা ভরসা দল, ডি মেলো তাদের এখান থেকে উদ্ধার করলে তারা তাঁকে 
বঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে-পোর্ে গ্রাণ্ড পেশীছয়ে দেবে । ডি মেলো ভাবেন অভাব 
এ সুযোগ তাঁর কাছে। কারণ, তান ডি কুনহার প্রোরত প্রাতনাধ নন যে, নবাব তাঁকে 
অভ্যর্থনা করবেন। ঘাই হোক, আরাকানী জেলে থ.ন্দসান তাঁকে চট্রগ্রামে নাম করে 
চাকা'রয়ায় নয়ে এল । এখানকার নবাব খুদাবক্স খাঁ, তখন প্রাতিবেশী এক সামদ্ত- 
রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । তান ক্যাঁপতান 'ড মেলোকে জানান, 'ড মেলে 
তাঁকে যাদ যুদ্ধে সাহায্য করতে রাজী থাকেন, তাহলে বাওলায় বাণিজ্য করার এবং 
কুঠী নির্মাণের আধকার যাতে তাঁরা পান,সে ব্যবস্থা তান করেদেবেন। 1উ মেলো 
এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না; কারণ গোয়ার রাজা নুনো ড্িকুনহার নিদেশ, এখন 
কারুর সঙ্গে শঘুতা বা মারামার নয়--সই শান্তি, বন্ধুত্ব । মুর সভাসদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে খুদাবক্স ডিমেলোকে অনুচরসহ বন্দী করলেন। কারাগারে নাক্ষপ্ত 
হওয়ার পর হারয়ে যাওয়া আর দুটি জাহাজের ক্যাপতান ভ্যাসকনসেলদ: এবং 
কোয়েলহো এসে হাজর। তাঁরা নবাবকে যে মাান্তপণ দিয়ে 'ড মেলোকে দলবলসহ 
মূন্ত করতে চাইলেন, তা ব্যর্থ হ'ল । শেষে কারাগার থেকে পালয়ে যাবার একটা ষড়যন্ত্র 
করা হয়; কিন্তু সোঁটও জানাজানি হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। দ.:খের বিষয়ঃ ।ড মেলোর 
দ্রাতুঙ্পনত্র, কিশোর গঞ্জালে কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে রাছগণের হাতে প্রাণ দেয় । 

খাজা শহাব্যাদ্দন নামে জনৈক ধনী পারস্য ব্যবসায়ীর তৎপরতায় অবশেষে মণন্ত 
লাভ করে ড মেলো গোয়ায় প্রত্াবত'ন করেন। পরে ব্ধু খাজা শিহাবুদ্দ নের 
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উপকারাথে এবং তাঁর সাহায্য বঙ্গে বাণিজ্যাধিকার লাভ করা যাবে এই আশ্বাসে 
গোয়ার মাননীয় রাজা 'ড কুনহার প্রাতীনাঁধ রূপে 'ড মেলোকে আবার বঙ্গে আসতে হ'ল 
দলনেতা হয়ে? চট্রগ্রামে তান অভ্যার্থত হলেন, কিন্তু গৌঁড়েশবরের অনুমাতলাভের 
জন্য কিছু উপঢোৌকন দিয়ে তানি কয়েকজনকে গোৌড়ে পাঠিয়ে, চট্টগ্রামে নিজে বিশ্রাম 
করতে লাগলেন । কিন্তু কছুদন পরে সহসা বন্দরের গয্রাজল এসে তাঁকে দলবলসহ 
এক নৈশ ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেন, এবং জানালেন বঙ্গে বাঁণজ্যের সম্মাতসূচক 
গোৌড়ে*বরের ফারমান রাজ সভায় ডি মেলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু নিমন্ত৭ 
সভায় ফল হ'ল বিপরীত । বুঝলেন নবাবের চক্রাম্ত। দলবল সমেত কিছু হতাহও 
হয়ে 'ড মেলো সোনকদের হাতে বন্দী হলেন, এবং গৌঁড়ে স্থানান্তারত হলেন, যেখানে 
'তাঁর প্রোরত দূত আজেভেদো, আলকোকোরাদো প্রমুখেরা আগেই বন্দী হয়োছলেন, 
গৌড়ের সুলতান মামুদশাহকে লুটের সামগ্রপ উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়ার কারণে । 
ড কুলহা বারবার প্রাতীনাধ পাঠিয়ে মামুদ শাহকে সাবধান করে দিলেন-াভ মেলোকে 
মান্ত না দিলে, চট্টগ্রাম থেকে সপ্তগ্রাম পর্যদ্ত আগুন জওলবে, রক্তের ভ্রোত বইবে । 
বঙ্গের রাজনৈ'তক সংকট উত্তরোত্তর জটিল হওয়ায়, অবশেষে, মামুদ শা ড মেলোকে 
মুক্ত দিলেন, এবং শের খাঁএর বিরদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগীজ সাহাধ্য ভিক্ষা করলেন । 
ডিমেলো কাঁম্পত হন্তে এ্রীতহাসক চান্ত পন্রে স্বাক্ষর করলেন । পতুগাীজরা বঙ্গে 
বাঁণজ্/ করার আদেশ এবং কূঠী স্থাপনা ও দুর্গ নমাণের সম্মতি পেলেন । পর্গাজ 
ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ হয়ে রইলেন ড মেলো। 

এতো ডি মেলোর চারন্র নয়--ড মেলোর জীবন-হাত্হাসের একাট অংশ, জীংনের 
গহপাংশ । এই উপাদান থেকে শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের চারন্র্ট 
নিমাণ করেছেন, যেমনভাবে মূখীশঞ্পী প্রাতমা নিমাঁণ করেন-খড়, মৃত্তকা প্রভ৩ 
উপাদানে । প্রাতমা নমণি করলেই হয় না, তাতে প্রাণ প্রাতগ্ঠা করণে হয় । চর রচনার 
ক্ষেত্রেও তাই । শিল্পীর স্বচ্ছ জীবনদর্শন, এবং কীব-কপনাই ৮ারত্রে প্রাণ প্র।ত্ষা 
করতে পারে, তাকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। 

ডি মেলোর জীবনের এই গল্পাংশাঁটকে চরিত্রে রূপান্তরিত করতে ওপন্যা সক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় কখনও বর্ণনার বা বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন, কখনও নাট্যরঈ'তন আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন । ফলে, ভাবনা চিন্তা সমৃদ্ধ একাট গ্রাতশীল চারন্র হয়ে উঠেছেন 
[ড মেলো। 

[ডি মেলো চারন্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৌশিস্ট্য হ'ল, ৮রব্রের দটতা, নিভরকতা এবং 
ধৈর্য ও সহনশীলতা । আর চরিত্রের নিভরঁক দৃঢ়ভা যেন নিজদেশের রাজানুগতেএ 
আদর্শের মত্তকায় 'শকড় চাঁলয়েই রস আহরণ করেছে । চারন্রের গল্পাংশটি 412 
সরল জাতীয় হলেও, ওপন্যাসকের সৃজনকোৌশলে গজ্পের গাতির সঙ্গে ধরে ধারে 
চারন্রাট গড়ে ওঠে । বঙ্গের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছেন 'ড মেলো । ভাইপো গঞ্জালো 
তাঁকে প্রশ্ন করে বঙ্গের সঞ্গে যদ্ধের সম্ভাবনা হলে কা করবেন ডি মেলো ? ডি মেলো 
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মনে করেন? ফ্দ্ধের বুগ শেষ হয়ে গেছে, “এখন আর রক্তপাত নয় তলোয়ারে তলোয়ারে 
বিরোধকে জাগিয়ে রাখাও নয় । শান্তি চাই-চাই মিন্রতা। গোয়ার শাসনকর্তা নূনো 
গডকুনহারও সেই নিদেশি।” তাই নবাব খুদাবক্স খাঁ ঘখন ডি মেলোকে জানালেল যে, 
নবাবের প্রতিবেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডি মেলো যাঁদ নবাবকে সাহাষ্য করতে প্রচ্তুত 
থাকেন, তবেই তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হতে পারে। এতবড় নূযোগর টোপ সামনে থাকা 
সত্তেও কিম্তু ডি মেলো রাজ হন নি। প্রন্তাব শুনে তাঁর “মূখ কালো” হয়ে উঠেছে। 
[তিনি জানয়েছেন : “আমরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেছি । এখানে সকলেই 
আমাদের বন্ধু,"'নবাব আমাদের মানা করবেন” [ পারঠ তিন] এর ফল অত্ন্ত 
মারাত্মক হওয়া সত্তেও, কোনরকম, ভয়, অত্যাচার, বা প্রলোভন ছুই তাঁকে কতব্যচ্যুত 
করতে পারে নি, আদর্শচ্যাতি ঘটোন তাঁর । অনূচর সহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, 
কিন্ত মত বদলান নি ভি মেলে। | ব্যান্তগত লাভালাভ, দুঃখকঞ্ট তুচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর 
ণনঙ্জ দেশ ও জাতর আদর্শের কাছে। 

;ড মেলো ব্যান্তগত সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করেছেন, অচেনা-অজানা দেশে কারাগারে নাক্ষপ্ত 
হওয়ার মতো আনাশ্চত এবং ভয়ঙ্কর ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও নিজের 
বাজাতর সম্মান বিসঙ্গন দেন নি। আতঁদের আটজনকে নবাবের ন্রিশজন সৈন্য খন 
বন্দী করার জন্য ঘিরে ফেলেছে তাঁরা চাঁকতে বজ্জরমু্টতে নিজ নিজ তরবারি উন্মুক্ত 
করতে চেয়েছেন । শেষ পর্যন্ত অন্কত্যাগ করতে বাধ্য হলেও, শান্ত সংযত কণ্ঠে নবাবকে 
একথা জানিয়ে দিতে ভোলেন নি ডি মেলো : “আম চাকারয়ার নবাব খান- খানান খোদা- 
বক্স খাঁকে ভালো করে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ করছি । আমরা শুধু এই কজন 
মান্রহ নই । আমাদের প্রভু মহামান্য নূনোড-কুনৃহা যখন এ সংবাদ পাবেন, তখন 
নবাবের পারপ্রাণ নেই । এই খবর পাওয়া মাত্র তান সশস্ত্র সৌনক পাঠাবেন, পাঠাবেন 
কামান_-তারপনে ষা ঘটবে, তার দায়ত্ব সম্পূর্ণ নবাবেরই ।” 1 পাঁরঃ চার] 

ডি মেলোর এই উব্ত তাঁর বা, পতুগ্ীজ জাতিত্র সম্মান-মর্যাদা-বীরত্ব সূচক মাত্র নয়, 
এই টীন্তুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসক ডি মেলোর চীরন্রের অন্যান্য কয়েকাঁট বৈশন্ট্যেরও 
ইঙ্গিত দিয়েছেন । এই উীন্তু থেকে ডি মেলোর ধাঁবস্থিব-বিবেচক মনাট আ।লোকিত 
হয় । ছি মেলো, ভাস্কো-ডা-গামা নন । উভয়ের শরীরেই বীর ও জঙ্গস্বভাবের 
পর্তুগীজ রন্ত প্রবাহিত ; উভয়েই প্রয়োজনে শত্রুর ওপর উন্ম,স্ত তরবার হস্তে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে পারেন ; কিন্তু, ডা-গাথা চাব্নত্রে রাশ টান করার ব্যাপারটা খুবই কম,-ডি মেলো 
অবস্থা ও পাঁরাস্থীত অনুযায়ী নিজেকে সংযত করতে জানেন, বঙ্গা টেনে ধরতে জানেন। 
ভেতরে ভেতরে তাঁর বরের রন্তু যখন টগবগ করে ফুটতে থাকে, মনে মনে বলেন, “রন্তু 
আর আগুন ছাড়া এখানে আর কোনো চুন্তই অসঙ্ভব ! ( পাঁরঃ চার ), কিশোর 
গঞ্জালো পযন্ত বীরের মজে লড়াই করঠে চায় যখন : “য্ধ ন্যকরে আমরা কিছুতেই 
ওদের বন্দ হব না” তখনও ডি মেলো নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি, এত বড় তু 
উত্তিজনায়। শান্ত মীন্তঙ্কে তিনি উত্তোজত স্নায়কে বাঝয়েছেন : “এভাবে অপ্ত 
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হাতে থাকতেও কুকুরের মতো বশ্যতা ম্বীকার--ভাবল্লেও মাথার ভেতরে আগুন জলে 
ওঠে; কিন্তু উত্তেজিত হয়ে সব কিছু পণ্ড করার সময় নয় এটা ! চাঁরাদক ঘিরে 
দাঁড়িয়ে মুন্ত তরবাঁর নবাবের সৈনিকের দল- উদ্ধত হয়ে উঠলে হয়তো তাঁদের শব 'ছ'ড়ে 
ছি'ড়ে খাবে কুকুরের দল । না এভাবে-ভভুঁল করা চলবে না এখন” (চার পাঁরঃ )। 

ডি মেলোর এ গুণ নায়কোঁচিত। অথবা, ওপন্যাসিক তাঁর হীতহাস অংশের 
নায়কটির ব্যন্তত্বের এমন কতকগহাল “2510' ফুটিয়ে তুলেছেন, যে শান্ত ও গুণাবলীর 
জন্যই তান অন্যান্য আর পাঁচটা চাঁরন্রদের মতো নন, স্বতন্ত্র তান । ভাস্কো-ডা-গামা 
মূরদের লাঞ্থনা অপমানে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপয়ে পড়েছেন : প্রহরী নায়ারেরা না এসে 
পড়লে তাঁর ভাগ্যে কশ হোত কে জানে ; আরও দু” একবার সাঁচব পাউলো, তাঁকে সংযত 
রেখেছেন উত্তেজনার হাত থেকে, কিন্তু ডি মেলো, ভাস্কো নন। হীাতহাস তাঁকে 
অনেক দূর নিয়ে যাবে । ইতিহাস যুৃগ প্রয়োজনে তাঁকে তিল 'তিভা করে গড়েছেন । 
ডি মেলোও ধৈর্য-বুদ্ধ-সংযম-সাহস ও বারত্ব গুণে পর্তুগীজ জাতির হীতহাসের একাঁট 
বিশিষ্ট অধ্যায় গড়ে তুলেছেন । বলা বাহুল্য, এট শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
[বাশিছ্ট ইতিহাসচেতনা । তাঁর প্রথম এীতহাঁসক উপন্যাস “উপানবেশে'-ই এ সত্য 
যাচাই করেছেন । সেখানে প্রশ্ন তুলেছেন তান : “মানুষই ফি কেবল রচনা করে 
ইতিহাসকে £ ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদন % [২য় পবর] ডি মেলো 
যেমন ইতিহাসের পুরুষ হয়ে উঠেছেন, ইতিহাসও তেমন তাঁকে ধীরে ধারে গড়ে 
নিয়েছে 

ভাস্কো-ডা-গামা, আলামডার যুগ শেষ হয়েছে । সেই যংগের নায়করা, আগুন 
জহালয়েছেন, কামান দেগেছেন, লুঠ করেছেন, নারী শিশু 'নাবচানে, যাকে পেয়েছেন 
হঠ্যা করেছেন এবং ন্রাসের সণ্টার করেছেন । তাঁরা ইাতহাসের ত্র্টা হলেও» হীাতহাসের 
প্রয়োজনে তাঁরা কেউ গড়ে ওঠেন নি বলেই, ইতিহাসের পাতায় তাঁদের একটি বিভীষকা 
মূর্তি ছাড়া আর কিছুই স্পন্ট নয় । 'ড মেলো তা নন । 'তীন যেমন বঙ্গের সঙ্গে বাঁণজ্য 
চান্তি স্বাক্ষর করে হাতিহাসের শ্রষ্টা, হীত্হাসও তেমান ঘুগ প্রয়োজনে তাঁর পতু'গীজের 
হঠকারী, বীর যোদ্ধার রক্তে এনেছে ধৈর্য, বিবেচনা, সহনশীলতা, বিচার, ব্য্তিত্ব। 
উপন্যাসকের গভীর ইাতিহাস-চেতনা» এবং জীবন দর্শনই ডি মেলোর চরিত্রকে নায়কোচিত 
মযদা চ্ছাপনের যথাযোগ্য পান্র করে তুলেছে । একাঁদকে ধার স্থির বিবেচক বুদ্ধিমান, অপর 
দিকে নিজ দেশ ও জাতির প্রাত গভীর প্রণীত । ন্যায় হোক-অন্যার হোক নিজ রাজার প্রাতি 
শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য £ এবং সেই রাজার ও দ্বজাতির গৌরব ও মর্যদিকে যান উ*চু করে 
তুলে ধরতে জানেন, ও পারেন.'তানি নজেও কম শ্রদ্ধা্হ নন । ডা-গামা- কান্রাল-_ 
আলামডা--আলব্‌কার্ক-এর ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে ডি মেলোকে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
সেইভাবেই চিম্তা-ভাবনা, আদর্শ-কর্তব্য, সহনশনলতা-ীববেচনা প্রভ্াতর মধ্য দিয়ে ডি 
মেলোর মাহমাময় ব্যান্তত্ব গড়ে তুলেছেন । কারাগারের দুঃখ-যন্ণা সহ্য করতে না পেরে 
সহচর পেড্রোর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ক্যাপিতানের বিরুদ্ধে ; কিশোর ভাইপো গঞ্জালো 
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ভীতার্ত ও সংশয়াম্বিত £ নবাবের শর্ত না মানা তাঁর উীঁচত হচ্ছে কি? কিন্তু ইতিহাস 
যাঁকে নায়কের মর্যাদা দিতে চায় তাঁকে তো এত অল্পে ধৈর্যহারা হলে চলবে না । নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ডি মেলোর সেই বিবেচক স্বজাতির গর্বে গরায়ান মনাটকে তুলে ধরেন 
আমাদেব সামনে ১ “তাঁরা পততুগীজ-একমান্ পর্তুগালের সিংহাসন ছাড়া আর কারো 
কাছে তাঁরা মাথা নত করতে জানেন না। সারা হিন্দে তারা মানতে পারেন একমাত 
নূনো ভিকুনহার নিদেশ। আজ যাঁদ খোদাবক্সা খাঁর শর্ত তাঁরা মেনে নেন, কী হবে 
তাহলে ? তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, তাঁদের স্বাতগ্ঘ্য থাকবে না-তাঁরা হবেন 
নিতান্তই এই মুরদের আজ্ঞাবহ সৌনক। তারা যা হুকুম দেবে-তাই মানতে হবে, 
প্রাত কথায় বশাতা মেনে চলতে হবে তাঁদের 1” [ছয় পার ] 

ড মেলোর নায়কোচিত এই ভাবনা ওপন্যাঁসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিশদ্ধ 
ইতিহাস-জ্ঞান এবং তাঁর জীবনদর্শন-জাত । সাধারণভাবে হীতিহাসে এই ঘটনাটির 
বিবরণ ভিন্ন রূপে পারবেশিত। আমাদের আলোচনার ইতিহাস অংশে এ বিষয়ে 
আলোচনা থাকায় পুনবরি নিবেদন করা হলো না। ডি মেলোর চাঁরন্রে হীতিহাসের তথা- 
উপাদানকে যতখান গ্রহণ করা উীচত, ওপন্যাঁসক ততখানই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 
1তনি শিজ্পণীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্বম্ধেও সচেতন । নিছক হীতিহাসের তথ্য-উপাদান-সম্ধ 
চারন্র অপেক্ষা ডি মেলোকে রন্তমাংসের মানুষ করে তুলতেই 'তান বেশী আগ্রহী । 
ডি মেলোর চাঁরন্রের ব্যান্তগত কয়েকটি 813" তিনি তাঁর হীত্হাস চাঁরন্রের সঙ্গে 
যন্ত করে একট গোটা মানুষকে আঁকতে চেয়েছেন । তাই হয়তো শিল্পীর অগ্োচরেই 
তাঁর কাঁবসন্তা 'ডি মেলোর ওপর আরোপিত হয়। 'ড মেলো কাব। বঙ্গোপসাগরের 
গভীর উদ্জবল নীল তাঁকে মুগ্ধ করে। বাঙলার রূপ তাঁর চোখে স্বস্ন আনে। 
আকাশে-বাতাসে তিনি বাঙলার মাটির ঘ্রাণও পান। দূর থেকে বাঙলার তটরেখা তাঁর 
চেখে পড়ে : “ওই তো দুধের মতো সাদা জল--ওই তো নারকেল বনের চুল রেখা ! 
ওই তো তাঁর সেই স্বপ্ন স্বর্গের হাতছান !' [দুই পাঁরঃ | লেখকের প্রকীতিমুগ্ধতা 
এবং রোমাশ্টিক কাঁব-মনাঁট ভি মেলো অনায়াসে পেয়েছেন। মন্ধাঁচস্তে 'তীন কখনও 
কখনও ক্যামোয়েশ্সের 'ল,িয়াদাস' থেকে বাঙলার চ্বর্গীয় সৌদ্দর্ষের বর্ণনার শ্লোকও 
আবাত্ত করেন হ 
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পতুগণজ রন্তু ডি মেলোর ধমনপতে প্রবাহিত হলেও, তান সাহসী বীর এবং বিবেচক" 
বুদ্ধিমান হলেও, তাঁর একাট স্পর্শকাতর মনও আছে। এঁট বোধ হয় কাব মনেরই 
পরিপূরক । দ্বিতীয়বার যখন 'ড-কুন্হা তাঁকে নেতৃত্বপদ 'দয়ে বঙ্গো প্রেরণ করেন 
ব্যবসা-বাণজ্যের চুন্ত সম্পাদন করে এীতহাঁসক গোরব অজনের জন্য, তখন যে 
ড় মেলোকে আমরা দেখি, তান সেই পূরববের ডি মেলো নন। “পোটো গ্রাণ্ড! 
“সডাড বাঁণটা 1--ষে চট্টগ্রাম সম্পকে তাঁর এব্‌প প্রশাস্তিঃ সেই চট্টগ্রামে তান যখন 
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এসে পৌঁছালেন, তখন পুবের তিস্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর দু'চোখ থেকে সেই 
স্বস্নঘোর কে সারয়ে নিয়েছে! দুঃখ-কছ্ট-নির্ধাতন এবং সবোপার ভ্রাতুশ্পদুত্ কিশোর 
গঞ্জালোর করুণ মৃত্যু তাঁকে কেমন পাজ্টে দিয়েছে । 'তাঁন বলেন 48800 080880০ ”। 
--আঁম বড় ক্লাম্ত !-_বারবার প্রতারিত হয়ে, আঘাতেআঘাতে তাঁর অন্তর বিমড় হয়ে 
গেছে । বিশ্বাস করার, ন্বস্ন দেখার, মুগ্ধ হওয়ার সেই সারল্য আর নেই তাঁর। 
শেষ পধন্ত মামৃদ শা যখন তাঁকে দ্বিতীয়বার মনান্ত দেন কারাগার থেকে তখন ভেতরের 
মানুষটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের মানুষটাও অনেকখানি বিধহন্ভ হয়ে গেছে : “এর মধ্যে 
অনেক শীণ” হয়ে গেছে ডি মেলোর চেহারা । মাথায় বন্য বিশৃঙ্খল চুল-তামাটে দাঁড়তে 
অম্বাভাবিক দ্রুততায় পাক ধরেছে, চোখের কোটরে কালো অন্ধকার তার মধ্য থেকে দুটো 
উদ্জব্ল অগ্গারকে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।--৮” [ বাইশ পারঃ 1 এ্রাতহাঁসিক, ব্যান্তি- 
মানুষের এই পারবর্তন, তার সুখ-দুঃখের খোঁজ, রাখেন না, তাঁর মনের গভশরে উক 
মারার সময় নেই তাঁর । পার্বত্য নির্ঝারণীর মতো যে ঘটনারাজি ফেনায়ত হয়ে ছুটে 
চলেছে সেই শ্রোতাঁটকেই তান দেখেন । কম্তু শিল্পীর কথা আলাদা । তান ম্োতও 
দেখেন, তার চেয়ে অনেক গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন, সেই ম্লোতে ভাসমান ফেনপুঞ্জের 
মতো চরিব্রগযীলকে । কোথায় তার ওপর আলো এসে পড়েছে, কোথায় অর অন্ধকার, 
কোথায় সে ঘাঁণণতে পাক খাচ্ছে, কোথায় তরঙ্গ দোলায় তার নৃত্য । তান যে জীবনের 
চ্মুকর, জীবন রসের কারবারী । ঘটনার গাঁততে ছুটে চলা অর্ধ-সত্য মানুষটা নয়, 
বাঁচত্র, জাটল, অনভ্াত-সম্পন্ন, মনবাশস্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষটাকেই সেই স্রোতের সঙ্গে 
মালয়ে দেখতে চান তাঁন। ওপন্যাঁসক নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে হীত্হাসের 
ডি মেলো এইর্‌প একাঁট মন-বাঁশছ্ট গভঈর অনুভ্বীত-ম্পন্ন এক রন্ত মাংসের মানুষ হয়ে 
উঠেছেন। তাঁর একটা মন নামক পদার্থ আছে-যার গায়ে আঘাত-অত্যাচার প্রভৃতি 
দাগ কেটে বসে-ফলে আসে পাঁরবর্তন আচারে-আচরণে-ব্যবহারে । গোড়ের সুলতান 
যথন 'ড মেলোকে মযান্ত দিয়ে পর্তৃগীজদের বন্ধূত্ব ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন, তখন 
তাঁর অন্তর দীর্ঘাদনের অন্যায়-লাঞ্থনা-ন্ত্ণার কথা ভেবে জহলে উঠলেও, তান 
সম্মাতিসচক যে উত্তরটি দেন, তা শুনে মনে হয় “যেন কয়েক শতাব্দী পরে কথা বললেন 
তিনি, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন অপারচিত ঠেকল।” [বাইশ পারঃ ] 
এই অবসাদ, এই মানাসক ও দৌহক পাঁরবর্তন, কাঁম্পত হজ্জে চুন্তপন্নে স্বাক্ষর দান-_ 
জীবনাঁশল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর প্রাতাঁট রেখায় ভাবনাশচম্তা-অনুভঞ্ত 
আবেগ সম্পন্ন প্রাণাবাশ্ত একটি মানুষ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। 

প্রেমেই হৃদয়ের দবারোদ্ঘাটন হয় সবচেয়ে বেশ । ইতিহাসের 'ড মেলোর চারন্রাটকে 
সবচেয়ে বেশী মানীবকত দান করেছে, অথবা আরও সঠিকভাবে মানবীয় রসে স্নিপ্ধ 
কোমল ও উত্জ্বল করেছে কিনোর ভাইপো গঞঙ্জালোর প্রাত তাঁর গ্রভগর ও অপার 
ভালবাসা । গঞ্জালোর প্রাত বাংসল্য প্রেম ফুল হয়ে ফটে উঠেছে ডি মেলোর অন্তরে, 
আর তার সৌরভ সব পাককেই আঁবিম্ট করে। গঞ্জালোর দিকে ডি মেলো তাকালেই 


১১৬ / পদসন্ঠার 


সৈ দৃষ্টিতে গভগর ঈ্িপ্ধ স্নেহধারা বার্ধত হয় : “...পতুগীজের সম্তান, তলোয়ার 
হাতে বীরের মততুই সবচেয়ে বড় কামনার জানিস ; কিন্তু কিশোর গঞ্জালোর মুখের 
দিকে অরকয়ে সে কথা কিছুতেই ভাবতে পারেন না ড মেলো। বড় বৌশ সুন্দর সে 
বড় বোশ সুকুমার |: [ দুই পাঁরঃ ] এই কিশোর গঞ্জালোকে তিনি কিছুতেই 
ভুলতে পারেন না। তাঁর স্নেহশশল অন্তরাঁট বারেবারেই লেখক আমাদের সামনে 
উজ্জবলরেখায় তুলে ধরেছেন । তার মৃত্যুশোকই ষেন তার দেহ মন জুড়ে অবসাদের 
প্রধান কারণ ৭ 

[ডি মেলো হয়ত জল চাঁরঘ্র নয়; তথাপি 18 বা 8100016 শ্রেণীর চরিত 
সজনের যে পদ্ধাত সচরাচর শিল্পীরা গ্রহণ করে থাকেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে 
পদ্ধাত অনুসরণ করেন ন। তান £9412৫ শ্রেণীর চাঁরঘ্রের মতো করেই ডি মেলোর 
নানা মানাবক গুণসম্পন্ন সরল চরিন্রাটকে ধারে ধীরে পাকে পাকে আমাদের সামনে 
উদ্মোচিত করেছেন । উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কণে তাঁর গভনর ও স্বচ্ছ জীবনদশনাটি 
যেমন »*্ট হয়ে ওঠে, তেমান প্রকাশ পায় তাঁর নাট্যকারের মতো মুম্সিয়ানা । 


॥ মামূদ শা ও খোদাবজ খাঁ ॥ 


গোৌঁড়ের সংলতান মামুদর শা এবং চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ দুটি একই শ্রেণনর 
এীতিহাঁসক চরিত্র । এীত্হাঁসকের বিবরণ থেকে উভয়ের জীবন সম্পর্কে যে তথাটুকু 
পাওয়া যায় তা হ'ল : মামুদ শা, যাঁর সিংহাসনে আরোহণের আগে নাম ছিল আবদুল 
বদর, ফিরোজ শাকে হত্যা করে রক্তে হাত রাঙা করে শাসন দন্ড গ্রহণ করেন। তান 
হোসেন শাহ বংশের শেষ সুলতান । ভোগে বলাসতায়__সূরা ও নিত্য-নতুন নর্তকী 
বাঈজীর নৃত্য ও রুপের ঝড়ে পাক খাওয়াতেই তাঁর নেশা । কাজেই রাজ্যের শাসনকার্ষ 
একরকম উজীর এবং আলফা হাসানশীর হাতেই । ফিরোজ হত্যার প্রাতীক্রয়ায় প্রাতিবেশঈ 
রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বরোধ ও যুদ্ধ আরম্ভ হয় । এঁদকে সাসারামের শাসনকর্তা শের খাঁ 
তখন প্রচণ্ড শান্ত নিয়ে আত দ্রুত মাথা উচু করেন এবং বঙ্গের ওপর তাঁর থাবা উদ্যত 
হয়ে উঠে। 'দিলী থেকে হুমায়ূনও বঙ্গের এশবর্ষে আকৃষ্ট হয়েছেন । অযোগ্য মামদ 
মদ ও নারীর নেশায় খন বিভোর, তখন একটু একটু করে সগ্কটের ও সর্বনাশের 
কালো মেঘ বঙ্গের ভাগ্যাকাশে জমতে থাকে । এমঅবস্থায় পতুণগীজগণের বঙ্গে 
পদার্পণ । তাঁর গৌড়ে*বরের বন্ধৃত্ব এবং বঙ্গের সঙ্চে বাঁণাজ্যক সম্বন্ধ স্থাপন প্রার্থনা 
করেন । কিন্তু দ:ভাঁগ্যের বিষয় পতুগিীজরা এসেই তাঁর কোপ দৃছ্টিতে পড়েন । ফলে, 
মামুদের রাজনৌতক সঙ্কটও তীরতর হয়। কারণ, মামুদ ডি মেলোকে ও তাঁর 
সঙ্গীদের বন্দী করায় গোয়ার গভর্নর নুনো ড-কুনহা সেনাবাহনশর বহর পাঠিয়েছেন, 
বঙ্গে রন্ত ও আগুনের স্রোত বইয়ে দেবার জন্য । অবশেষে মামুদ নিরুপায় হয়ে ডি 
মেলোকে মনানস্ত দেন এবং পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে শের খাঁর বিরূদ্ধে 
তোঁলয়াগাঁড়র ধুদ্ধে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলনা । 


চার চিশ / ১১৭ 


শেরের হাতে মামুদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, এবং এরপর আধকাঁদন খরতীন জশীবতও 
ছিলেন না। ু 

চাকারয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ ইতিহাসের কোন উজ্জবল ব্যাস্ত নন। পতু্গণজগণ 
বঙ্ছে খন আঁভযান চালাচ্ছিলেন, সেই সময় পতুর্গীজ হাতিহাসের উল্লেখ্য ব্যান্ত ডি 
মেলো জনৈক আরাকানী জেলের প্রতারণায় কয়েকজন অনুচর নিয়ে চাকা'রয়ায় এসে 
উপনীত হন। এখানকার নবাব খোদাবক্স খাঁ; গৌড়েশবরের অধীন ও অনুগত । 
সূরা-নারী-ভোগ-বলাসিতা জীবনের মন্ত্র । প্রাতবেশী রাজোর সঙ্গে চলছে তাঁর 
যুদ্ধ। এমতাবস্থায় ড মেলোর আগমন তাঁর রাজসভায় ৷ প্রভাবশালী মর সভাসদের 
পরামশে তান ডি মেলোর কাছ থেকে তাঁর প্রাতবেশশর বিরদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য চান, 
_বানময়ে তাঁকে বঙ্গে বাঁণজ্যধিকারের আ*্বাস দেন। অবশ্য, ইতিহাসের বিবরণ 
অনুযায়ী, খোদাবক্স খাঁ ডি মেলোর সাহায্যে যুদ্ধ জয় করেন, এবং আপন অগগণকার 
পালন না করে অনূুচরসহ ডি মেলোকে বন্দী করেন। কয়েকাঁদন পরে ডি মেলোর 
বহরের আরও দাট জাহাজ চাকারয়ায় উপনীত হয়। এই দুই জাহাজের ক্যাপ্তান 
ভাসকন-সেল সৃএবং কোয়েলহো ম্যান্তপণ দিয়ে ড মেলোকে মৃস্ত করার প্রয়াস পান, 
কিন্তু নবাব আশানুরূপ মযন্তপণ না পাওয়ায় মযান্ত মেলে না। ব্যর্থ হয়ে শেষে একাটি 
ষড়যন্ত্র করে পতুগাীজ বন্দীরা কারা-প্রাচীরের বাইরে আসার চেছ্টা করেন। তাও 
ব্যর্থ হয়। সুতরাং ডি মেলোকে নবাবের কারান্তরালেই আতবাহত করতে হয় । 
কন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে খাজা সাহাব্যাদ্দন নামে জনৈক ধনী পারস্য বাঁণকের সহায়তায় 
ডি মেলো মযীন্ত লাভ করেন এবং গোয়ায় ফিরে যান। খোদাবক্স খাঁনের ভাামকাও 
উপন্যাসে এখানেই শেষ । 

ইাঁতহাস পাঠে মনে হবে, মামুদ শা এবং খোদাবক্স খাঁস্বভাব ও প্রকীতির দক 
থেকে একই মুদ্রার এীপঠ আর গাঁপঠ । উভয়েই অকর্মণ্য, অপদার্থ সুরাসন্ত লম্পট, 
আমোদ ও নূত্যগীত প্রিয়। সংহাসনে শাসকের আসনে বসলেও উভয়েই শাসনকার্ষে 
অক্ষম বা শাসন দক্ষতাহীন । তফাৎ এই»_মামুদ শা গোড়বঙ্গের আধপাত বা সুলতান, 
খোদাবন্ খাঁ তাঁরই অধীনম্ছ চাকারয়া অঞ্চলের শাসক বা'নবাব | জ্ঞাতপুত্র ফিরোজের 
রন্তে রাঙা মামুদের হাত, হত্যাপাপে কলঙ্কিত এবং সকলের 'বিদ্বেষে ভরা তাঁর 
জীবন ; খোদাবস খাঁর চাপে এর্‌প কোন পাপের ছায়া পড়ে নি। 


| খোদাবজ খা ॥ 
তৃতীয় পারচ্ছেদে চাকারয়ার নবাব খান্খানান খোদাবক্স থাঁএর সঞ্চে আমাদের 


প্রথম পারচয়। ওপন্যাসক এীতহাঁসক নবাব-সঃলতানদের পদমর্যাদা অনুযায়ী 
খোদাবক্স খাঁএর পাঁরচয় দিতে উপয্বস্ত আবহাওয়া ও পাঁরবেশ তোর করে নিয়েছেন £ 
বাইরে চারপাশে অন্বারোহী সেনার তৎপরতা ; অপারাচত, বিদেশী কেউ সহরে প্রবেশ 
করলে তার জন্য সজাগ দি ; নবাব প্রাসাদের 'সংহদ্বার ; দরবারে নবাগত কাউকে 


১১৮ / পদলন্তার 


পাঁরচয় কারয়ে দিতে নকশীবের চণংকার ; এবং তৎসহ নবাব ও তাঁর এগ্বর্ষের ঈষৎ 
পাঁরচয় : “বেদখর ওপরে জাফারকাটা শ্বেতপাথরের সংহাসন-মথমল দিয়ে মোড়া । 
সে আসনে যান বসে আছেন নিঃসন্দেহে তিনিই নবাব । পরনে জাঁরর কাজকরা মসালনের 
পোষাক- মাথায় পাগাড়তে ঝলমল করছে একখণ্ড কমল হারা । শাদা দাঁড় জাফরানের 
রঙে রাঙানো | স্ফাটকের তৈরণ একটা প্রকাণ্ড আলবোলা থেকে সোনা-জড়ানো সুদীর্ঘ 
নল এসে নবাবের ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে । দূ-পাশে দুজন সমানে ময়্‌রের পাখা দীলয়ে 
চলেছে” [ তৃতীয় পাঁরঃ ] 
গকম্তু পদমর্ধাদার এই গাম্ভীর্য খোদাবঞ্স খাঁএর চারন্রে নেই। 'তান অপদার্থ, 
ভোগী-বলাসী এবং ব্যন্তিত্হশন । ডি মেলো যখন গভর্নর ডি-কুন্হার নাম করে নবাবের 
বন্ধৃত্ব প্রার্থনা করলেন, এবং বঙ্গের সঙ্গে বাণাঁজ্যক সম্পক" স্থাপন করতে চাইলেন, 
তখন নবাব তাঁর দরবারের জনৈক আঁভজাত, প্রভাবশালী মূরের সঞ্গে পরামর্শ করে তবে 
উত্তর 'দলেন। পতুণ্ীজগণ মূরদের শন্তু । কাজেই মূরের দুরাভিসস্ধমূলক প্রন্ভাবই 
তান গ্রহণ করে জানালেন £ প্রাতবেশণী রাজ্যের সঙ্গে ব্মানে নবাবের যুদ্ধ চলছে, 
পর্তুগণজ ক্যাপতান সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে রাজ থাকলে, নবাব তাঁদের আশা 
পূর্ণ করবেন । িন্তু ব্যন্তিত্বসম্পন্ন ডি মেলো সে প্রশ্তাবে রাজ হলেন না। খোদাবক্স 
খাঁ-এর চরিত্রে ওপন্যাঁসক তখন নবাব সুলভ ক্রোধের আগুনটি জেবলে তাঁকে প্রাণবন্ত 
করে তুলেছেন : “নবাবের প্রখর চোখ হঠাৎ ক্লুদ্ধ জবালায় দপ্‌ করে উঠল । অনুচরসহ 
নবাব ডি মেলোকে বন্দীর আদেশ দিলেন ।” -বপরীতমূখী ডি মেলো চরিত্রে পতুগীজ 
জাত-সুলভ ক্রোধ, উত্তেজনা, বীরত্ব থাকা সত্তেও সংযত কণ্ঠে তান জানিয়ে দিয়েছেন 
তাঁর প্রভু ডি-কুনহার আদেশ : যুদ্ধ তাঁরা করবেন না। 
ডি মেলোর এই কথায় আত্মাভমানী নবাবের ক্রোধ ও উত্তেজনা স্বাভাবিক কারণেই 
বৃদ্ধি পেয়েছে ! তাঁর সেই ক্লোধ-দীপ্ত আচরণ খামখেয়াঁল নবাবসুলভ চাঁরন্রকে উজ্জল 
রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে চতুর্থ পাঁরচ্ছেদে £ “কুদ্ধভাবে আসনের ওপর নড়ে উঠলেন 
খোদাবক্স খাঁ--একটা প্রকাণ্ড কিল মারলেন পাশে । তারপর স্বীয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা 
করলেন ।” --যার অথ হ'ল £ “নবাব এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে, তাঁকে ভয় দেখাবার 
মতো সাহস পর্তুগীজ ক্যাপিতানের এল কোথা থেকে !” 
_খোদাবঝ্স খাঁএর এরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে নবাব বাদশাহের খামখেয়ালি মেজাজ, 
» উত্তেজনা, আত্মাভমান প্রভাত বোশষ্ট্যগ্াল ওপন্যাসক, চারন্রের নাটকীয় 
“আযকশনে'র সাহাযো এমন সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন যে, চীরন্রাট ইতিহাসের পাতা 
থেকে বোরয়ে এসে আবার যেন নবাবী তখং-এ বসেছে । 
এর পর ওপন্যাসক অপদার্থ খোদাবক্সা খাঁএর লম্পট ভোগীর টন্রাট একেছেন বেশ 
গাঢ় রেখায় £ “চোখের কোনায় তার ক্লান্তির কলঞকরেখা- একটা উত্তাপহীন ঘুমন্ত 
দৃষ্টি । কাল সমজ্ত রাত উদ্দাম আনন্দের মধ্যে কাটিয়েছেন তীান-পহট নতুন সুন্দরী 
নতকী এসেছে তাঁর রংমহলে।” ৩য়-৪থ" পরিচ্ছেদে তাঁর ক্লোধদীপ্ত মূর্তি প্রকাশ, 


চার 'চশ / ১১৯, 


পেলেও, উপন্যাঁসক হীত্হাসের খোদাবক্স চাঁরশ্রাটর বর্ণনা এই পাঁরচ্ছেদে দিয়েছেন : 
“বলাসী শাঁ্তীপ্রয় মানুষ খোদাবজ্স খাঁঁ_রাজনশীতর চাইতে নারীতত্তই 'তাঁন বৌশ 
পছন্দ করেন ।” তান 'বিবাদ-অশ্াম্ত ধুদ্ধ ভয় করেন । পতুগীজদের অনাবশ্যক শত্ুতা 
তান কামনা করেন না। কিন্তু হলে কী হবে-ব্াগস্হণীন নবাব, উজীর জামান খা 
এবং প্রভাবশালী মূরদের ইচ্ছাকেই বাধ্য হয়ে মেনে নেন। ভ্যাসকনসেলস মৃস্তিপণ 
সাধ্যানূসারে দিতে চাইলেও এবং নবাব তা গ্রহণে রাজ থাকলেও উজীরের ইচ্ছার 'বরুদ্ধে 
যেতে পারেন না। এই অবস্থার নাট ওপন্যাসক নাটকীয় “আক-শানে'র সাহাযো 
খোদাবক্স চাঁরত্রে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়েছেন : 

“_খোদাবন্দ, ওরা ম্টান্তপণ দিতে চাইছে । 

_-কিসের মদান্তপণ % -_চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবকা খাঁ। 

_-পতুণ্নীজ সেনাপাঁতির জন্যে । 

মান্তপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বান্তর নিশ্বাস ফেললেন। 'কছু 
অর্থাগম হয়-সে তো ভালোই । এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাঁড় মিটে যায়, ততই 'নীশ্চগ্ত 
হতে পারেন তিনি ।” 

কিন্তু জামান খাঁ তাঁকে 'নাশন্ত হতে দিলেন না। '্তীন ভয়ে, অস্বন্ভিতে ছটফট 
করতে লাগলেন । নারী সং্গাপ্রয় সুরাসন্ত, অলস-বলাপী তিন; সবেপিরি বান্তিত্বহীন । 
এ্পনাযাসক নিজেই হাতহাসের এই “টাইপ' চাঁরন্রাটর বর্ণনা দিয়েছেন : প্বান্তত্হীন 
খোদাবঝ্স খাঁ চুপ করে রইলেন । নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা 
বলবার ক্ষমতাও নেই । নরুপায়ভাবে আবার তাঁলয়ে যেতে চাইলেন 'দিবাস্বপ্নের মধ্যে। 
মনে আনতে চাইলেন জাঁরনার তপ্ত সূরাঁভিত আলিঙ্গন ।” ( পাঁরঃ আট ) 

ইতিহাসের মামুদ শা, যাঁর পূর্ব নাম আবদ্‌ল বদর, ওপন্যাঁসকের ওই একই শঙপ 
কৌশলে কখনও “ন্যারোটভ,, কখনও “্রামাটক'- রন্তমাংসের চারন্নে রূপান্তারত হয়েছেন । 
তবে শিল্পীর দক্ষতায় এবং মানব চারত্রের মনন্তাত্বক 'বশ্লেষণ ক্ষমতায় থোদাবক্স ও 
মামুদ শা চারত্র দুটি প্রায় একই উপাদানে গাঠত হলেও, উভয়ের শিষ্পরূপ একে অন্যের 
চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক । পড়তে পড়তে কোথাও মনে হবে না, খোদাবক্স খাই ভিন্ব নামে 
মামুদশা | 


॥ মামমদ শাহ্‌ ॥ 

গোৌড়াধপ মামুদ শাকে পারচয় কারয়ে দেবার জন্য সভার বর্ণনা, পোশাকের বর্ণনার 
আর প্রয়োজন হয় নি। সমগ্র বঞ্ছের প্রাক্তিক এ*বর্য ও সোন্দর্যই বাঝয়ে দিচ্ছে 
কোথাকার সুলতান । তান প্রখর ব্যান্তত্বশালী । তাঁর আদেশ যেন হ-গকার- র্‌। 
উজীর বা পরামর্শদাতা আলফা হাসানী সে হুঙ্কারে মাথা নত করেন । নিজ 'সিম্ধাদ্তে 
তাঁন অটল । অতীব কষ্টে অনেক অনুনয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় । 'তাঁন ভোগ, 
লম্পট--কিন্তু ধুদ্ধীববাদে ভীত নন ; বরং পরাজয়ের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, অসহায় 


১২০ । পদসন্ঠার 


কান্নায় ভেঙে পড়েন না। চারপাশের যুদ্ধ, শঘ্ুতা, বিরুদ্ধ পাঁরবেশ ও পাঁরাস্থাত 
তাঁকে সদা উত্তোজত ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে । এ হেন ব্যন্তত্বাডমানী চাঁরত্রাটকে 
গপন্যাঁসক অদ্তপ্বঁন্দে ক্ষত-বিক্ষত করে জাঁটল চাঁরঘ্রে রূপান্তারত করেছেন; জ্ঞাত 
1ফরোজ শাকে হত্যা করার পাপ, গোপনে অধ্তরে বসে তাঁর সখ-শাম্তকে জীণ' করে 
দিয়েছে । সপ্ত অপরাধবোধ তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে প্রতীদন। তাই অন্তরে-বাহরে 
সবশরণীরে তাঁর বৃশ্চিক দংশন | মামুদ শা নিছক হীতহাসের চার হয়ে থাকেন নি- 
শিল্পী তাঁকে জীবন্ত এমন এক চাবন্রে রূপান্তারত করেছেন, যার মানাবক দিকটি 
পাঠকের অন্তরকে স্পশ* করে, ভাবায়, এবং পাঠকের অন্তরে নানা অনুভাতির তরঙ্গ 
তোলে । 

পণ্দশ পারচ্ছেদে গৌড়*বর মামুদ শাকে প্রথম পাঠকের সামনে উপান্ছত করা 
হয়। দরবারে বসে আছেন 'তান। িডি-কুন্হার রাজপ্রাতীনাধ 'হসাবে আজেভেদো 
তাঁকে উপঢৌকন দান করে আঁভবাদন জানালেন । সেই সঞ্গে প্রার্থনা করলেন 
গৌড়ে*বরের বন্ধৃত্ব, এবং বঙ্গের সঞ্গে বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক ও কুঠী স্থাপনের । উচ কণ্ঠের 
হাসিতেই সুলতান সকলকেই সচাকত এবং উীদ্ব্ন করে দিলেন : “বাণজ্য ? কুঠী 2 
এ হাঁস রহস্যময় ॥। তাঁর মনের আভপ্রায়াট বুঝতে দিলেন না ?িতনি। তাঁর হয়ে 
উজীর আজেভেদোকে শুধু জানিয়ে দিলেন আগামীকালের দরবারে স্মলতানের 'সদ্ধান্ত 
ঘোষণা করা হবে । 

মানুদ শা, খোদাবঞ্স নন যে, উজীরের [সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত । তীক্ষঃ দাম্টসম্পন্ 
এবং বদ্ধমান মামুদের সিদ্ধান্তে উপনশত হতে সময় লাগে নি। তান খোদাবক্স খাঁএর 
মতো নপাট সরল নন, ওরঙ্গজেবের মতো হাস দিয়ে ক্লোধ গোপন রাখতে জানেন ; 
জাঁটল এবং কুটিল চাঁরন্র। উপঢোকনের মধ্যে যে গোলাপ জলের 'শাশগ্ল ছিল সেগুলি 
ইরানী গোলাপ জল ; আরবীয় বাঁণকদের জাহাজ লুট করে পর্তুগীজ দসহযরা কেড়ে 
নিয়ে'ছল। সেই লংটের মাল ভেট দেওয়া হয়েছে গৌড়ে*বরকে! এতদুর স্পর্ধা! 
যান অফ;রম্ত এশবর্ষের মালক, তাঁর সঙ্গে এই প্রতারণা । তাঁর সম্রত মাদার পক্ষে 
অসহনীয় । কাজেই ক্লুদ্ধ মামুদ শা উজীর ও আলফা হাসনীকে বলেছেন : “ওদের 
আম-কোতল্‌ করাই হচ্ছে এর একমাত্র জবাব ।” 

উজীর এবং বিবেচক আলফা হাসান চারপাশের ঘটনা-পারাস্থাতর দোহাই 'দিয়েও 
সুলতানকে তাঁর কঠিন সদধাম্ত থেকে একধিন্দু টলাতে পারলেন না : “উিজশর সাহেব 
এখান হুকুম আঁমল করুন। আম ওদের শির দেখতে চাই 1” এমন স্ময় সহসা 
জনৈক ফাঁকর দরবেশ সকলকে চমকে দিয়ে সেখানে উপাস্হিত হন, এবং মামুদকে নিষেধ 
করেন। তাঁকে তান স্মরণ কারয়ে "দয়ে গেলেন : কাঁব-শিজ্পম ফিরোজকে তান হত্যা 
করেছেন ; দেশ জুড়ে তাঁর শন্ু;! অনেক ভুল তান করেছেন, এখন পতু্গীজাদব 
শন্ন; করে আবার নতুন কোন ভূল করা সঙ্গত হবে না তাঁর পক্ষে । 

দরবেশের উপদেশ অন:সারে ক্লী*্চানদের কোতল না করলেও মামুদ তাঁদের সঙ্গে 


চার চিপে / ১২১ 


বন্ধুত্ব করলেন না: “বম্ধৃত্ব করব কতকগুলো ডাকাতের সঞ্গো ! সমুদ্রে যারা লৃঠ- 
ত্রাজ করে বেড়ায়, তাদের দেব দেশকে লুটপাট করার সৃযোগ ! অসম্ভব দরবেশ--ও 
আদেশ আম মানতে পারব না।” [ সতেরো পাঁরঃ ] ওপন্যাসক গোড়ে*বরের উপযোগণ 
মামুদের চারিত্রিক দড়তা, যেমন অঞ্কন করেছেন, সেই সঙ্গে হতাহত জ্ঞানশূন্য 
একগংয়ে, কোধা চারন্রের দিকটিও ফাটিয়ে তুলেছেন । 

বঙ্গের হাতিহাসে দুযেগের ঘন মেঘ, এবং আসন্ন ঝঞ্জা মাথার ওপর নিয়ে 
মামুদ শা সংহাসনে বসোছলেন । তাঁর এঁদকে ক্লীশ্চান-গুঁদকে হুমায়ূন, মাঝখানে 
ব্যাঘ্রের মতো উদ্যত থাবা নিয়ে বিচরণ করছেন পাঠান সদরি শের খাঁ । প্রাতবেশ' 
হাঁজপ্‌্রের মখদুম-ই-আলম, শের খাঁর পৃঞ্পোষকতায় বষস্ফোটকের মত যম্ঘণাদায়ক 
হয়ে উঠেছেন । শান্তি ছিল না গৌড়েশ্বরের মনে । অহরহ এই কথারই প্রাতধৰান 
তাঁকে শুনতে হচ্ছে ; ফিরোজ হত্যার পাপেরই ফল ফলতে শুরু করেছে । ওপন্যাঁসক 
মামুদ শার চারন্রে এই অন্তজর্বলাকে প্রথম থেকেই অসাধারণ নৈপুণ্যে এমন ভাবে 
প্রকট করেছেন যে চীরন্রাট অন্তম্্খী (1006০৩0 হয়ে অসামান্য গভীরতা লাভ 
করেছে । এমন কি সন্দরী নারী ও সূরার প্রাত তাঁর ষে তীব্র আসীন্তর কথা ইতিছ্থাস- 
কারেরা উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য উপন্যাসে শিল্পী তার উল্লেখ করলেও, সো 
নিতান্তই গৌণ হয়ে গেছে। যেন ভিতরে-বাইরে অহরহ যন্ত্রণা ও জবালাকে ভূলে 
থাকার জন্যই সুরা-নারী-নর্তকশর কোলে নিজেকে তান সমর্পণ করেছেন । “ইরানী 
সুরার পাত্র শূন্য হয়ে চলেছে একাঁটর পর একাঁট । সামনে বাঈজশীর উম্মন্ত নাচের 
ঘূর্ণ চলেছে-সে নাচে মানুষের আদিম-আকাক্ষযা গজন করে ওঠে। দিলরুবা, 
সারেঞ্গী, বাঁশঈর সুরে সুরেও যেন আগুন ঝরছে । নেশায় জজারত চোখ মেলে 
তাঁকয়ে আছেন মামুদ শা। নাশ রান্রের নিঃসঙ্গ আবদুল বদর যেন মামুদ শা হয়ে 
ভূলতে চাইছেন নিজেকে 1” | বাইশ পার ॥ 

সপ্তদশ পারচ্ছেদেও মামুদশার চরিত্রে হীতহাসখ্যাত গড়ের সুলতান পদে বসার 
মতো কিছু কিছু চারান্ক গুণ ওপন্যাঁসক অল্প-্ব্প কালির টানেই ফুটিয়ে তুলতে 
ব্ভালেন ন। অযোগ্য হলেও তান যে নংপাঁতাতিলক হোসেন শাহ-নসরং শাহেরই 
[সিংহাসনে বসেছেন, তার কিং পাঁরচয় আছে তাঁর বীরত্বে, সুলতানী মেজাজে, 
বাশ্ন্থে এবং প্রজাদের প্রাত কর্তব্য চিন্তায় ৷ দরবেশ বিদায় নিলে, তিনি উজীরকে 
বলেছেন : “ওই প্রাপ্টান দূতদের এখান বন্দী করুন-তারপরে ঠাণ্ডা গারদে পাঠিয়ে 
দিন । আর চট্টগ্রামে খবর পাঠান ওদের দলবল শহদ্ধু সকলকেই যেন আটক করা 
হয়। দরবেশ বারণ করেছেন, আলফ; খাঁও বারণ করেছেন ।॥ তাঁদের কথা আম 
রাখব-বিনা বিচারে আমি রন্তপাত ঘটাব না। কিন্তু আমার দেশের সমুদ্রে যারা হামলা 
করে বেড়ায়, গোৌড়-বাগলার প্রজাদের সম্পান্ত আর জীবন যাদের হাতে বিপন্ন, শান্তি 
তাদের আম দেবোই 1” | সতেরো পার ] 

গড়ের সুলতানের মতই এ কথা । পর্তগীজরা সূদক্ষ সৌনক--এ কথাটা আলফু 


১২২। পগসন্ার 


খাঁ স্মরণ কারয়ে দিতে গেলে ক্রুদ্ধ মামুদ বলে উঠেছেন : “একটা জিনিস ক্লীশ্চানদের 
এখনো বুঝতে বাকণ আছে আলফু খাঁ। আঁমও আবার বলাঁছ, গৌড় কালিকট এক 
নয়। গৌড়ের সঞ্গে ধাঁদ ওরা শান্তি পরীক্ষা করতে চায় তো করুক । কিন্তু সে পরক্ষা 
খুব সুখের হবে না ওদের কাছে ।” [ পাঁরঃ সতেরো ] 

দূভাঁগ্য মামুদের, যে তান এই পত্তু্ণণীজদেরই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আলফ? খাঁ ও 
উজশীরের পরামর্শে বম্ধূত্ব করোছলেন। কারণ, তখন তাঁর ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা । 
তান ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না। মখদুম ই-আলমের হাতে তাঁর সৈন্য একবার 
পরাজত হয়েছে শুনে, তাঁর সুলতানের সম্মানে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, পরবতা 
যুদ্ধে মখদুমের রক্তে সে সম্মান পুনব্দ্ধার করেন। কিন্তু বারে বারে শেরের হাতে 
পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানি তিনি মছে ফেলতে পারেন নি। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, 
আর অসহায় ক্রোধে জলে উঠে ঘরময় পায়চার করেছেন £ “এত সহজেই তো কুতুবের 
পরাজয়ের গ্লানি ভূলতে পারা যায় না। যতাঁদন শের খাঁকে পাঁথবী থেকে নিশ্চহু 
করা না যায়, যতাঁদন ভেঙে না দেওয়া যায় বিদ্রোহী বহারের বষদাঁতি-ততাঁদন গৌঁড়- 
বঙ্গের শাম্ত নেই কিছুতেই । ততাঁদন একটা হিংস্র জন্তুর মতো সারাদন পায়চারী 
করবেন মামুদ শা..." [ ডানশ পারুঃ 

কিন্তু এ সমন্তই হ'ল সুলতান মামূদ শার বাইরের জগতের পরিচয় । নারায়ণ 
গঞ্গোপাধ্যায় মামূদ শার চাঁরন্রের এই বাহ্যক দকটি আদৌ আমল দেন নি। তান 
মনস্তা ত্বক-শিজ্পীর মতো তাঁর অন্তরের জগংঁট আমাদের কাছে বারে বারে উদ্ঘাটিত 
করেছেন । হতাশা, ব্যর্থতা কিংবা যুদ্ধঅশান্তর আগদনই তাঁকে শুধুমাত্র দগ্ধ 
করে নি, কৃত পাপের চোরা গ্লানি, ভয়, তাঁর অন্তরকে কুরে ক;রে খাচ্ছে প্রাতমৃহূর্তে 
এই প্রীতীক্রিয়ার হাত থেকে তন 'নাজেকে কিছুতেই মুস্তু করতে পারছেন না। 
[ফিরোজের প্রেতচ্ছায়া তাঁকে তাড়া করে 'নয়ে চলেছে, রান্রের নিদ্রা হরণ করেছে, সব“ 
সময়ের শান্ত শুষে নিয়েছে ভ্যাম্পায়ারের মতো । “মাম্দ শা ক্লান্ত দুষ্টি মেলে 
আঁকয়ে রইলেন কছুক্ষণ । শান্ত নেই কোথাও । যোদন আমীর-ওমরাহদের চক্রান্তের 
ফলে নসরং শার সংহাসনের ন্যায্য দাবী থেকে তান বাত হয়েছিলেন_সোদনও 
শান্তি ছিল না, আজো নেই। গলার জোরে তান অস্বীকার করেন, কিন্তু মনের 
কাছে আত্ম-বণ্ণনার উপায় কোথায়! চোখ বুজলেই দেখতে পান-আলাউদ্দীন 
ফিরোজের রন্তুমাখা দেহ দাঁড়য়ে আছে তাঁর সামনে--দুচোখে ক্রোধ আর ঘ.ণার আগুন 
জেলে যেন তাকে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে!” [ সতেরো পরিঃ ]-বলা বাহুলা, এ 
হলো মানাঁসক প্রাতীক্রিয়। । এ্রীতহাসিক চারন্রের যে অন্তলোকে পৌছাতে পারেন না, 
শিল্পী, সেই দ-ষ্প্রবেশ্য লোকেও অনায়াসে বিচরণ করতে পারেন । লোকচক্ষুর অস্ত 
রালে হদয়ের যে রহস্য সংগুপ্ত থেকে মানুষটার প্রকৃত পাঁরচয় বাইরের মানুষকে 
জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না, একমান্র সেই মানহষটাই নিজের মনের মধ্যে মন ডীবিয়ে 
অন্তরের সেই রহস্যের আঁভজ্ঞতায় উচ্ছালত, অথবা শিহরিত হতে থাকে-তার সাক্ষণ, 


চারবন চিল্পণ / ১২৩ 


্রস্টা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নন। সাহিত্যের চার ও তার শ্রষ্টা সম্পকেও এ সত্য 
অস্বাঁকার করার উপায় নেই। 

পুবেদ্ধিত অংশাঁট কি নিছক প্রাতীক্য়া 2 না, অনুশোচনা ? শুধু অনুশোচনাও 
নয়! বখাঝ, এর সঙ্গে শিজ্পীর নৌতিকতা, বা আদশে-র একটি ক্ষপণ আলো এসে 
পড়েছে! “শান্ত নেই- কোথাও শাদ্তি নেই ৮ 

সংহাসন এখনো ফিরোজের রস্তমাখা-আবদ.ল বদর মামৃদ শার চোখের সামনে 
এখনো তার প্রেতচ্ছায়া ভেসে বেড়ায়। নিথর রার্রে কখনো কখনো ঘূম ভেঙে যায় 
মামধ্দ শার- খোলা জানালা 'দয়ে পড়া এক ঝলক চাঁদের আলো যেন ফিরোজের 
মাততে পারণত হয়। একটা তীক্ষ-ধার ছোরা হাতে নিয়ে সে ষেন এগোতে থাকে 
মামদ্দ শার দিকে-তার দুটো চোখ নিষ্ঠুর হিংসায় দুখানা হণরের মতো ঝকঝক করে 
ওঠে। একটা আত" চিৎকার বেরিয়ে আসে মামুদ শার গলা থেকে : আল্লা- রহমান ” 
[ ডীনশ পাঁরঃ ] শুধু এইটুকুই নয় ;-শুধু দীর্ঘ*বাস নয়, একেবারে হট গেড়ে 
বসে প্রার্থনা; “মাটিতে হাঁট, গেড়ে বসে একা প্রার্থনা করেন মামূদ শা। কয়েক 
মদহতের দব'লতায় আল্লার কাছে নাত জানান 'তাঁন ; “ঁফারয়ে দাও-ফিরিয়ে দাও 
আবদধল বদরকে ! আম মামুদ শা হতে চাই না!” | এর] 

রাতের অন্ধকারে 'নিঃসীম শুন্যআ ও একাকী ত্বের দুব্ল মুহূতে অনুতাপানলে 
দগ্ধ এবং অসহায় কাতর এ কণ্ঠস্বর কার? এ কি হীতিহাসের মামূদ শা? নাকি 
বান্তি আবদুল বদরের কণ্ঠে আদর্শ বাদশ গপন্যাসকেরই কণ্ঠস্বর ? পাপ-অন্যায়-দগ্ভ 
চিরাঁদন মাথা উচু করে থাকে না! তার প্রায়শ্চিত্ত একাঁদন করতেই হয়। বিবেকের 
দংশন” অন*শোচনার আগ্দন নিষ্ঠুর ষন্রনায় শান্ত রূপে সে পাপ ও দম্ভকে দগ্ধ করতে 
থাকে! কবি-শল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মর্মমূলে প্রীতীষ্ঠত, এই জীবন-সত্য। 
শল্পীর এই জীবনাদর্শেই মযুস্তোকে ( উপাঁনবেশ ) আবার 'ফরে আসতে হয় কাঁবরাজের 
কাছে। কাববষ্পবী নীলবস্ঠকে গলা টিপে হত্যা করে করুণাঁদর ম্বামশ আইন ব্যবসায় 
বিগ্লবী নেতা আময় ঘটককে (“শিলালাঁপ* ) চিরকাল উন্মাদ অবস্থার প্রায়াশ্ন্ত করতে 
হয় এই বলে, “ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো নীলকণ্ঠ। আমার রন্তু খেয়ো না, 
আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও নীলকণ্ঠ_” রেহাই পায় নি শঞ্খ দত্ত-ও। পর্তুগীজ কামানের 
তোপানলে শঙ্খের মহঠোর মধ্য থেকে শম্পাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণ চৈতনামবরম । 

মামন্দ শার প্রায়শ্চত্ত-অবালা, দিনের বেলায় আর এক রকম । দিনের আলোয় তাঁর 
সর্বশরীরে জৰালা ধরায় মখদম-_ই-আলম এবং শের খাঁ। এ জবালা পরাজয়ের, অপমানের, 
কষ;ত্রের ওণ্ধত্যের । “ওই শয়তান শেরের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়েছে মখদ;ম-ই-আলম । সেই 
মখদণম_যার চক্রান্তে নসর শাহের ছেলে ফিরোজকে বসানো হয়োছল গৌড়ের 
সিংহাসনে সেই মখদুম যার জন্যে মামদের হাত আজ রন্তু কলন্কিত। গড়ের বকে 
বিহারের ওই কাঁটাগদলো খচ খচ করে বি'ধছে সব সময়ে । যেমন করে হোক-উপড়ে 
ফেলতেই ছবে এদের ॥” [ উনিশ পারঃ ] 


১২৪ / পদসণ্ঠার 


ওপন্যাসকের অন্ভরে যে জীবন-দাশপনক বসে আছেনং তান নিজেই অবশেষে 
বোরয়ে এসেছেন : 

“"সংহাসন ! প্রতাপ! সুখ! 

“প্রতাপ থাকলে 'সংহাসন পাওয়া যায় বই কি--তখ্‌তে বসে নিধরিণ করা যায় কোটি 
কো মানুষের জীবন-মত্যু । বিলাস? তারও ভরাট থাকে না। আসে রাশ রাশ 
আশ্চর্য সক্ষ। মসালন-যেন চাঁদের আলোর সূতো দিয়ে গড়া; হীরাস্মানক-মোতি 
সবই আসে, ইরানের সেরা সংন্দরীরা এসে জড়ো হয় রংমহলে-কত উন্মত্ত রাত 
কাটে উদ্দাম সম্ভোগের বন্যতায়! কিন্তু তারপর ? কোনো নিঃসঙ্গতায়_-নিজের কোনো 
একাদ্ত অবসরে--ব,কের ভেঙরে তাকিয়ে দেখো একবার । কেউ নেই-কিছুই নেই !” 
[ উানশ পরিঃ ] 

মামুদ শা মৃত ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে চিরন্তন জীবনের দীঘ্বাসে- 
ভরা 'বধাদ-গম্ভীর ট্রাজেডীর প্রচবলোকে | যে উচ্চ ভামতে দাঁড়য়ে জীবনের একটা 
অর্থ অন্বেষণ করা যায়! জীবনের দন্ভ-প্রঅপ-ভোগ-সুখ নয়,” জীবনের শাম্তর 
সন্ধান পাওয়া যায়। মামুদকে অবশেষে যেন সর্বনাশের ভগ্নম্তূপের ওপর জাড় 
কারয়ে শিজ্পীন্দাশশনক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তক্ষু প্রশ্নে জীবনের সার্থকতা লান্ডের 
বা শান্তি লাভের পথের হীরঙ্গত দিয়েছেন : 

“..”.শফরোজের রস্তুমাখা সংহাসন । হোসেন শাহের সমাধির পাশে লুটিয়ে পড়ে 
আছে নসরং শার মৃতদেহ । রন্তু আর মততযুর আভশাপ চারাদকে | একটা বায়বীয় শূনাতর 
মধ্যে তীন দাঁড়য়ে আছেন-তাঁর সম্মুখে যেন প্রেতলোকের হাতছাঁন । আবদুল বদর 
হয়ে সহজে 'ন*বাস ফেলতে পারো না, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়য়ে নঃসংশয় চোখে 
দেখতে পারো না খোদা তলার পাথবীকে 2" 1 বাইশ পারঃ ] 

'পদসণ্ার'-এর মাম্‌দ শার চারধধ স:্টতে স্ম্টা নারায়ণ গঞ্ছগোপাধ্যায় হাতিহাসের 
চারল্র অপেক্ষা নিজের সাঁষ্ট ক্ষমতাকেই একটু বেশশ প্রাধান্য দিয়েছেন ! কৃতপাপের 
জন্য অনুশোচনা ঠিক বলা না গেলেও, তীব্র প্রীতীক্িয়ায় মামুদ শা অন্তজর্থলায় অনুক্ষণ 
যে ভাবে দগ্ধ হয়েছেন, তাতে চাঁরনর অন্তম্খী এবং শিজ্পোজবল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 
ইাঁতহাসের মামুদ শাকে বিশেষ পাওয়া যায় না । মোঘল বা সুলতানী শাসনকালে 
সিংহাসন লাভের পথ অনেক ক্ষেন্রেই রন্তান্ত ও পাঁদ্কল। সুতরাং মামুদ শা ইতিহাসে 
অনন্য এবং একক নন। কিন্তু ও্পনাাঁসক এই চারন্রাটকে মানাঁসক প্রাতাকুয়ায় ষে ভাবে 
ক্ষত-বিক্ষত এবং হতাশা-পশীড়ত করেছেন, তাতে মনে হয়, ফিরোজ হত্যার্প গাঁহভ 
কার্য হঠাংই তান করে ফেলেছেন-যেন তাঁর এরূপ কোন আঁভত্রায় ছিল না। পনেরো 
সতেরো, উনিশ, একুশ এবং বাইশ- প্রধানত এই পাঁচ পারচ্ছেদে মামৃদ চীরন্রাটি অঙ্কন 
করা হয়েছে । এর মধ্যে প্রথমাটকে বাদ দিলে, বাঁক চারাট পারচ্ছেদ জুড়ে শিজ্পী 
তাঁকে ফল্ত্রণা-দন্ধ, ক্লান্ত ও হতাশাগ্রন্ড করেই অঞ্ককন করেছেন । 

মদ শা এবং উড মেলো-দাটই এ্রাতহাসিক চারন ; 'কন্তু দ7ট চীনের শিপ 


চান চণ / ১২৫ 


পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিপরীত । মামদ শা অন্তম্ধী, এবং ডি মেলো বাহমখী চার । 
বাইরের জগৎ থেকে মামদ নিজেকে গুটিয়ে এনে পাকে পাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি 
ফেন্দরবিদ্দুর দিকে নাঁময়ে আনেন, ডি মেলো, বা খোদাবন্জ খাঁএর বাইরের জগতের 
দিকেই টান। একজন কেন্দ্রান্গ, অনাজন কেন্দ্রাতগ । চিত্রের সাহাযো দই প্রকার 
চরির্ের শিম্প পদ্ধাত বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে । 


চনত নং--১ চিত্র নং_২ 
| মামুদ শার চারন্রে কেন্দ্রাভিমুখী পাক ] [ ডি মেলো বা খোদবক্স খাঁ-র চারে 
পারাধমূখী পাক ] 


৯নং "চিত্রের তীরের ফলামুখ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মামু্দ শার বৃত্তায়ত 
জীবনে কেমন ভাবে পাকে পাকে প্রায়শ্চর্তের আগুন দ্ধ করতে করতে তাঁকে পাপ ও 
রহস্যের কেন্দ্রমূল মর্মের দকে টেনে নিয়ে গেছে। ২নং চিন্নাটি এরই বিপরাীতমূখশী 
টান। এখানেও চান বৃত্তায়ত। তবে পাঁরাচ্থাত উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং ঘটনার আকর্ষণে 
চরিন্্র বাইরের জীবনের সঙ্গেই প্রধানত আবাঁতত হয়েছে । 

ফিরোজ হত্যা জানত পাপ, নরশোঁণতে কলাঙ্কত মামুদ শার অন্তমুখশ চরিন্রকে 
প্রায়শিচত্তের আগুনে তিলে তলে দগ্ধ করে হীতহাসের ট্রাঁজক পাঁরণাঁতর সঙ্গে মালয়ে 
য়ে ওপন্যাঁসক তাঁর শোঁল্পক ক্ষমতার পারচয় দিয়েছেন । 


॥ সোমদেব ॥ 

বঙ্গের ইতিহাসের পাতায় সোমদেবের নাম আছে কিনা জানি না, তবে পণ্দশ 
শতাব্দীর শেষাশোঁষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অর্থাং, শ্রীচতনোর 
আঁবভর্ব থেকে তিরোধান কাল পর্যন্ত যে সময়ের ইতিহাস “পদসণ্ঠার' উপন্যাসের 
কায়া গঠন করেছে, সেই সময়ে সোমদেবের মতো ক্ষায়ফমূল ব্রাহ্মণ-শান্ত-তাশ্তিক চারত 
ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবভাবের কিছুকাল আগে থেকেই ব্রাহ্মণ-শান্ত-তাম্িক ধমের 
সাধনভজন ক্লমশঃ বারাচারী ক্রিয়া-প্রারিয়া-সর্বচ্ব হয়ে উঠাঁছল। নারীর দেহকে 
সাধনচনক্র করে কুলকুগ্ডলিনী শান্তকে জাগ্রত করার কাঁঠন-সাধনা ভ্রমশঃ সুরাপান ও 
নারীদেহ ভোগ লোল.পতায় পর্যবাঁসত হাচ্ছল। ফলে, শান্ততাম্মিকদের প্রাত জন-মানসে 


১২৫ / পদসন্টার 


একটা ভগ্ন ও ঘৃণার ভাব জেগে উঠাছল। ধর্মতীর; সাধারণ মানুষ যে ঈশ্বরের 
শরণাগ্গাত লাভ করে জীবনে শাম্ত পেতে পারে, করুণা ও প্রেম লাভ করতে পারে, 
বাঁর কজপনায় হৃদয়ে প্রেম ও ভান্তভাব উচ্ছালিত হয়ে উঠতে পারে, সেই ঈশ্বরের জন্য 
আকুল-করা ডাকে সাড়া দিলেন মধুর প্রেমের ভগবান-বংশীধারী, রাধাবিনোঁদনী শ্রীকৃফ। 
ভঙ্ত হাদয়ের আহবান উপেক্ষা করতে না পেরে অবতার রুপে আবিভূত হলেন নিমাই- 
“কৃষ্ণ চৈতন্যমীম্বরম” । শ্রীচৈতন্যের ভান্ত-প্রেমধর্ম হার সংকীর্তনের সাহায্যে জনে জনে 
যতই আবেশ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে থাকল, ততই ব্রাহ্মণ শান্ততাম্মকগণ প্রথমে 
চৈতন্য ও তাঁর ভন্তবন্দ, এবং পরে সমগ্র বৈধব সম্প্রদায়ের ওপর খড়াহন্ত হয়ে উঠলেন । 
যণ্রতত্র বৈষবদের প্রাত ব্যঙ্গশীবদ্রুপ অত্যাচার করতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না। এদের 
মধ্যে আবার কেউ কেউ মনে করলেন, বিধম মুসলমানদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা 
কেড়ে 'নিয়ে হিন্দুর রাজত্ব প্রাতষ্ঠা করতে না পারলে ব্রাহ্মণ তার সম্মান ও সামাঁজক 
আঁধকার ফিরে পাবে না। অতএব ধর্মচর্চ আর রাজনীতি উভয়ই এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
জীবনের ব্রত হয়ে উঠল । সোমদেব হলেন তৎকালের এই ব্রাহ্মণ শান্ত সম্প্রদায়েরই 
একজন প্রাতানীধ । এহাঁদক থেকে, সোমদেব চাঁরন্রকে এরীতহাঁসিক চরিন্নর বলা অযৌন্তক 
নয়। 'কিম্তু গপন্যাঁসকের কল্পনা অংশও কম নেই এই চরিত্র সৃজনে ; তাই পুরোপ্দার 
এীতহাঁসিক চাঁরত্রের তালিকায় সোমদেবকে না রেখে তাঁকে আধা-এীতহাসিক চারত্ররূপে 
উল্লেখ করা হ'ল। 

এ্রীতহাসিক উপন্যাসের এ্রীতহাঁসক উপাদানগীলর অন্যতম হ'ল ধম” ও সংস্কতি। 
সোমদেব চারন্রার্কনের সাহায্যে উপন্যাঁসক সেই ধর্ম-সংস্কীতির একাট প্রধান অংশ গঠন 
করে নিয়েছেন । শুধু ধর্মসংস্কীতি নয়, একাট দেশের অর্থনৌতিক সামাজিক ও 
রাজনোৌতক উপাদানগযালও সেই দেশের ইতিহাসের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নগর । সোমদেব 
তাঁর দুই শিষ্য সপ্তগ্লামের বাঁণক শঙ্খ দত্ত, ও চাকারয়ার বাঁণক রাজশেখরকে 'নয়ে বঙ্গের 
রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের একটি চক্রও গঠন করতে চেয়োছিলেন। ফলে দুই ভিন্ন দিক 
থেকে সোমদেব চাঁরত্র এরীতিহাসিক উপন্যাস “পদসপ্ঠার'-এ গুরুত্বপতর্ণ ভামকা পালন 
করেছেন। 

দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদে পতুগণীজ ক্যাঁপতান 'ড মেলোর বঙ্গদেশাভিমখে আগমন 
সূচনা । এ*্বর্যের দেশ, সোন্দর্যের দেশ, মায়াময় স্বপ্নের দেশ বঙ্গ_এইর্‌প ক্বা্নল 
কল্পনার আবেশ ভি মেলোর দুচোখে । অতঙ্পর এই পারচ্ছেদেরই শেষভাগে ডি মেলোর 
রোমাশ্টিক কম্পনার বিপরীত কোটির চিত্র হিসাবে দোখ, শৈব-সাধক সোমদেবের বঞ্ছের 
“রাজনোৌতক অবস্থা সম্পর্কে 'আ্যান্টিরোমাশ্টিক' ভাবনাশঁচন্তাকে | সনপুণ পারকম্পনায় 
এই চিন্তন উপস্থাপিত করেছেন শিল্পী । সোমদেব চারন্রের যাত্রা শুরু হয়েছে ধমর্ঁয় কোন 
সাধন-ভজন-তত্ত নিয়ে নয়, তাঁর যাত্রা শুরু রাজনোৌতক চিন্তার একাঁটি মশাল হাতে । 
নার্বরোধী, শান্ত, আত্মতৃপ্ত সাধারণ মানুষগুইলকে তিন অবজ্ঞা করেন, ঘণা করেন। 
কারণ, তাদের কোন আভযোগ ঞ্লনই, প্রাতিবাদ নেই !, সোমদেব ভাবতে থাকেন : “এই দেশ 
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একাদন 'হন্দুরই ছিল--শান্ত থাকলে, মাধনা থাকলে আবার তা 'হিম্দুর হবে । আঙ্কের 
বধমণ শাসন থেকে আবার মযান্ত হবে অর, জব্লবে হোমের আঁগ্ন, উঠবে বেদমন্তের 
সুর, আবার আর্ধধর্ম ফিরে আসবে তার সগ্ৌরব মায় ।” [ হয় পাঁরঃ 1-বিধমশর 
হাত থেকে রাজ্য ছানয়ে নিয়ে সোমদেব নিজে রাজাভোগ করতে চান না। ভারতবর্ষের 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সে-ইচছা বলবতী ছিল না বোনাঁদনই, তাঁদের কাম্য ছিল সামাঁজক 
মান, মর্যাদা ; সমাজের মাথায় থাকবে তাঁদের ম্থান । চাণক্য সিংহাসন চান নি ; সিংহাসন 
থাকবে তাঁর পদচ্ছায়ায় ! সোমদেব হলেন ক্ষেমণ্ডকর [ “মালনী” : রবীন্দ্রনাথ 7, রঘুপাত 
| “বসর্জন' £ রবীন্দ্রনাথ ] গোত্রের | সিংহাসন, ভোগ ও এশবর্ষে তীন পদাথাত করেন । 
তান চান ব্রাহ্মণের হত সম্মান 'ফরে পাক ব্রাহ্মণ । 'বিধমণ মুসলমান শাসনে, ব্রাহ্মণের 
সেই প্রবল প্রতাপ, সেই ক্ষান্র-বলকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ল:প্ত । 

হম্দু রাজ্য-প্রাতঘ্ঠাসোমদেবের নিছক আবেগ-কল্পনা, বা, ধ্যান নয়-তাকে 
বান্তবায়ত করতেই তান চান ; তারই জন্য “একটা তক্ষ॥ মর্মজবালা সোমদেবের দঃটো 
রম্তৃবর্ণ ভয়ঙ্কর চোখের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে বেরুতে থাকে 1” 'তাঁন বোঝেন এর জন্য 
সাধারণ মানুষকে এক্যবদ্ধ হতে হবে ; দেশের.বত্তশালী, ক্ষমতাবান, প্রীতচ্ঠাবান শ্রে্ঠী- 
সদাগর-জামদার শ্রেণীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । তাঁর ভন্ত শষ্যদের অনেকেই 
প্রীতীচ্চত, বিন্তশালী বাঁণক। তাঁদের এ 'বষয়ে জাগ্রত করতে হবে, আগ্রহী করে 
তুলতে হবে! তৃতীয় পাঁরচ্ছেদে তার আয়োজন করেছেন ও্পন্যাসিক ; এবং প্রথম 
পাঁরচ্ছেদেই অত্যন্ত কৌশলে বাঁণক শঙ্খ দ্ডের চিম্তার মধ্য দিয়ে সোমদেবের এই 
প্রচেষ্টার নিদশ“ন মিলবে । 

কিন্তু তার আগে ভয়গুকরদর্শন কাপালিক সদশ, রন্তচক্ষ: ব্রাহ্মণ সোমদেবের পাহাড়ের 
মতো কঠিন-ান্ভীর চেহোরাটাও *শালগাছের মতো ঝজ. দশর্ঘদেহ । গভীর কালো গায়ের 
রঙ্‌-দহাটি আরম্ভ চোখ যেন সব সময় ঘুরছে । ললাটে ভ্রিপংগ্ড্রকের রন্তু রেখা ॥” 
| ১ম পাঁরিঃ ]- তাঁর অটল ব্যান্তত্বেরই পাঁরচায়ক এ রূপ । “মানুষ তাকে সভয়ে পথ ছেড়ে 
দাঁড়ায়, তাঁর সামনে পড়লে প্রাণপণে ছুটে পালায় ছেলেমেয়েরা । জঙ্গলের কাঁটায় 
হাত পা ছড়েছি'ড়ে গেলে ভ্রুক্ষেপও করেন না। অত কী”-বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মধ্য 
'দয়ে অন্ধকারে ভয়ে 'তনি চলেন, কারণ, “তারাও তাঁকে চেনে । সসম্মানে পথ 
ছেড়ে দেবে । জোরে কথা বললে হুঙ্কারের মতে শোনায়, পবতিগূহা গমগম করে, 
আর শ্রোতাদের 'পলে চমকে ওঠে । শিবকে 'বিসজ'ন দিয়ে তান ষে চামুণ্ডা 
রূপিণশ মহাকালীর প্রাতি্ঠা করতে চাইছেন, তারই উপযোগী ভাঁর ভয়ঞ্করদশন 
মার্তট। এর্প মানুষের দকে তকাবার সাহস কোথায় কিশোরী সংপণরি | 

নর্জনগহায় জঙ্গলের মধ্যে বাস করলেও শীন্রকালজ্জের মতো ছিল সোমদেবের 
দৃষ্টি ; রাজনশীতিজ্ঞের মতোই কুটিল চিন্তাশীল্ত ॥ তান ঠিকই বুঝোঁছলেন, পতুর্গীজ- 
ছামদিরা শুধু দুঃসাহস নয়, তারা দুরাকাঙক্ষীও বটে । শঙ্খ দত্ত মনে করেন, ব্যবসা 
করতে, মশলা কিনতেই তারা এত দূর এসেছে । কিন্তু বিশবাস করেন না সোমদেব । 


১২৮ / প্ৰসন্ঠায 


ভ্রকুটি করে বলেন £ “ওরা যা কিছু দেখে তাতেই ওদের চেখ লোভে চক্‌ চক করে 
ওঠে । ওরা শুধু মসলা নেবে না-আরো কিছু নেবে। বাঁদ চেয়ে না পায় ছিনিয়ে 
মেবে।” [ এক পাঁরঃ ] কুটিল ও তীক্ষ৮ দৃষ্টিতে তিনি পর্তুগীজদের অন্তঃপ্রকাত 
পর্যদ্ত বুঝে নিয়েছেন : “দয়া নেই, বিবেক নেই। বি*বাসঘাতকতা ওদের মঞ্জায় 
মজ্জায়। দুবলের ওপর কথায় কথায় তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে আসে, সবলের পায়ের 
তলায় ফুটিয়ে গড়ে পোষা কুকুরের মতো । একটা কিছ, করে তবে ওরা যাবে ।” [ এক 
পরিঃ ] দেশের সুদূর ভাঁবষ্যং তাঁর অন্তভেদী দৃম্টিতে অনেক আগেই প্রাতিভাত 
হয়েছল : *্প্রীঘ্টানেরা দেশ জয় করবে মানুষের তাজা রস্ত্রের ওপর দিয়ে পদসণ্ঠার 
করবে শৌড়ের িংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পেছুবে দিল্লীর শাহী 
ভখত পর্যন্ত ।” | পাঁচ পারঃ ] 

রাজনশীর্তাবদদেশ মতোই তাঁর চর্রদকে সজাগ দৃষ্ট ছিল ভারতবর্ষের হাতহাসে, 
ধন শষত£ বঙ্গে কোথায় কী ঘটছে সবই তাঁর জানা : “গাঁদকে বাংলা আর বিহারের 
পাঠানেরা জোট বাঁধছে দিল্লীর বিরুদ্ধে । ভয়ঙ্কর গোলমাল দানা বে'ধে উঠছে চারদিকে । 
এই সুযোগ ।”--সুযোগ নিবচিনে তাঁর কোনো ভূল হয় নি; ভূল হয়েছিল শদ্ধ; বাঙলার 
মানুষগুলো সম্বচ্ধে । শঙ্খ দত্তের মনে সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়োছল-সোমদেবকে 
সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি তিন। বোধ হয় সোমদেবের মতো দুরদ-ন্টি শঙ্খের 
ছিল না বলেই । কিদ্তু বঙ্গের বিধম মুসলমান শাসক সম্বন্ধে সোমনাথের মতো 
ম.টমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যে বিদ্বেষ, বা ঘৃণাই থাকুক: বঙ্গের অন্যান্য শ্রেণীর মান:ষের 
মনে শাসক সম্প্রদায় সম্পকে সে বিদ্বেষ ছল না। “আজ প্রায় চার বছর ধরে সোমদেব 
এই যে বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুর বেড়াচ্ছেন-কতটুক; 
সাড়া তানি পেয়েছেন 2 দেশের যারা ভ্গ্বামী, তাদের আধকাংশই বিধমাঁ শাসকের পায়ে 
মাথা বায়ে বসে আছে ।” [ষোল পাঁরঃ ] শ্রেন্ঠী রাজশেখর এ বিষয়ে সোমদেবের 
সঙ্গে যান্তর তর্বেও অবতীর্ণ হয়েছেন। তান সোমদেবকে সরাসার পর্ন করেছেন : 
ম.সলমানদের প্রা তাঁর এমন বিদ্বেষের কারণ ক ? প্রত্যুন্তরে সোমদেব ম*সলমান 
শাসকদের যে যে অপরাধের-মন্দির ভেঙ্গে মসাছ্বণ নিম: ভ্দোব করে ধমন্তাবিত করা, 
হত্যা, লণ্ঠন ইত্যাদি-কথা উল্লেখ করেছেন কারণ হিসাবে, তার সব কঁটিই খণ্ডন করেছেন 
রাজশেখর : “আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো অনাঘ+শবর-কিরাতদের পরাজত করে 
তাদের মধ্যে নিজের ধমণ্চার করেছে ।”” [ ছয় পাঁরঃ ] কত বৌদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে 
ব্রাহ্গণপ্ন নেতৃত্বে । “শঙ্খ দত্তও মৃসলমান শাসকদের প্রাত গ.রুদেবের অন্ধ রাশ ও 
বিশ্বেষকে সমথন করেন নি । আর দেশের সাধারণ মানুষের তো--এ স্ব বড় বড় চিন্তা 
অলণক কংপনা ছাড়া বছ্‌ই নয় । বরং, সুখে দুঃখে আপাদে বিপাদে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 
সামাজকতার বন্ধনে, বাঁধা পড়ে গেছে হিন্দু-মুসলমান বঞ্জের জীবন যান্রায় । তাই 
ব্রাহ্মণ সৈ।মদেব তাঁর সাম্প্রদ্যায়ক সঙ্কীণ চিন্তার জগতে একাকী বিচরণ করেছেন । 
কাউকে ভীর চিদ্তার অংশীদার তো দুধের কথা, সমর্থক পযন্ত করতে পারেন নি। 


চারল্ন টিল্রণ / ১২৯ 


বিরাট একটা শান্তর পিশ্ড 'তাঁন, একা একাই জঙলে শেষ হয়ে গেলেন-_ক্রাঁসক্যাল 
ট্রাজোডর নায়কের মতো । একাঁবংশ পারচ্ছেদে পতুগগণীজ সেনানায়ক মেজেস ও 
আলকোকোরাদো যখন চট্রগ্রামের বন্দরে আগুন জৰালয়েছেন, বাড়ীঘর ধংস করাছলেন, 
তখন সোমদেবর অন্তর এই ভশরু ক্লুশীব মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণিত কুণ্গিত হয়েছে, 
এবং একাকণই 'তাঁন কালাম্তক যমের মতো তরোয়াল নিযে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পতুগিণজ 
সৈন্যের ওপর এবং বারের মৃত্যু বরণ করলেন। আপাতত দষ্টতে যতই হাসাকর 
মনে হোক, সোমদেবের এই আচরণ, সম্পৃণ্ণ তার চারপ্লোপযোগী ; এবং ওপন্যাণসকের 
গভীর জীবনবোধেরই পাঁরচায়ক । নিজ বিশ্বাসে সোমদেব অটুট এবং অটল থেকেছেন 
শেষ নিঃ*বাস ত্যাগের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত । তাঁর বিধমর্শ-বিদ্বেষ মন্জাগত, তাঁর 
হিন্দ.-প্রীতর আড়ালে ব্রাহ্মণ-প্রনীত শরীরের নিঃম্বাস-প্র্বাসের মতোই ১ ব্রাঙ্গণের তেজ- 
দর্প-অহগুকার, কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতোই তাঁর মধ্যে অহলছে । ভীরুতা, 
ভণ্ডামশ ছিল না বলেই' 'তনি কাঙালের মতোই জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন 
নি। বিপরীত পক্ষে, চারপাশের 'হংসা-হানাহান, কাপ.রুষতা ও আত্মপ্রীত, প্রবলের 
অত্যাচার এবং ভীরু-দুবলের *ব-বৃত্তি তাঁকে ঘৃণায় জৰালিয়ে তুলেছে । কাদের মধো্‌ 
বাস করবেন তান 2 মানুষ বলেই যাদের গণ্য করতে পারেন না, 'নজেদের অসম্মান- 
লাঞ্কনা-অত্যাচার দেখেও যারা হাহা করে হাসে, মজা দেখে” সেই দেশ ও জাতির মধ্যে 
বেচে থাকাটাই সোমদেবের মতো মরাদাভিলাবী লোকের পক্ষে, কলঙ্ক, অসম্মানকর । 
এর চেয়ে মৃত্যু_মহাগৌরবের ॥ সোমদেব সেই বারের গাত্ু, সেই মহাগোৌরবের মৃতাই 
বরণ করে 'নয়েছেন। এ মৃত্যু মহাকালীর পদতলে নয়, মহাকালের চরণে । তাঁম্রক 
রাচ্ষণের জবলদ্ত শখাঁটি মহাকালের বুকে নিবপিত হয়ে গেল, জঞলে উঠল বৈফবের 
প্রেমদীপ ॥  ক্রীশ্চান ধর্মের কলোচ্ছবাস তখনও ক্ষীণ । 

রাজনোতিক ভাবনা ছাড়া সোমদেব চারত্রের আরও একাঁটি ক উদ্ঘাঁটত করেছেন 
1শজপা । বৈষ্বের ভাবতরঙ্গ, প্রেম ও ভান্তরসের প্রবাহ মহাপ্রভু শ্রীটৈতন্যকে কেদ্দু 
করে বঙ্গের জনজীবনকে ক্রমশঃ আলোড়িত ও আপ্লুত করোছল তখন ; ক্ষয়মূল 
শান্ত তাম্প্িক ধর্ম তখন মৃতপ্রায়; মানুষের মন থেকে তার প্রভাব বিলীয়মান । ফলে 
নবাগত বৈষব প্রেমধমেরি জোয়ারে এক ঘরে হয়ে যাওয়া শান্তসাধকের প্রচণ্ড বিদ্বেষ 
জেগে ওঠে বৈষ্বদের প্রাত। এই বদ্বেষীহংসা, হিংসাত্মক 'কয়াকলাপে রূপান্তারত 
হয়। সোমদেব চারে উপন্যাঁসক শীল্তসাধকের সেই অন,দার, হিংসা-বব্বেষের ভাবাঁটও 
জীবন্ত করে তুলেছেন । 

বৈষবের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন সোমদেব । তান মনে করেন, “ক্ুগরের 
দেশকে আরো র্লীব করে দিচ্ছে ওরা । যেটুকু পৌরুষ অবাঁশচ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ 
করবে ॥। এই পাষণ্ড বৈষবগুলোকে ধরে একটার পর একটা মহাকালীর পায়ে বাল 
দেওয়া উচিত 1৮ [সাত পাঁরঃ] শিষ্য শঙ্খ দত্ত ভেবেছেন £: “মহাকালীকেই জাগানো 
দরকার । বৈষবের বিষা্ত প্রভাব মুছে 'দতে হবে দেশ থেকে । সোমদেব ঠিকই বুঝে 

প্দসণ্টার--৯ 


১৩০ / পদসঞ্গার 


ছিলেন।” [ নয় পারঃ |] মহাপ্র শ্রীচৈতনয সম্পকে তাঁর মন্তব্য £ “চৈতন্য ? নেই 
পাগলটা ?'""'সে আব।র মহাপ্রভ হল কেমন করে ?” [ষোল পাঁরঃ ] 

সোমদেবের এই বৈষ্ণব বিদ্বেষের অন্যতম কারণ হ'ল--বিধমীর শাসনে দেশে এসেছে 
ক্লুবতা, জড়তা ও দুর্বলতা । শীল্তর জাগরণ ঘটলে তবেই হিন্দুর শাসন সম্ভব । 
নৈয়ায়ক কেশব পণ্ডিতের পত্ধী ভন্ত-শিষ্যা মালনীকে তিনি বুঝিয়েছেন : “যর্থান এই 
দুবলের আহংসা ধর্ম দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, তান তার পরিণামে এসেছে সবনাশ । 
একাদন বুদ্ধ এনেছিল এই ক্লীবতার বন্যা-মেরুদণ্ডে ঘূণ ধারয়োছল জাতির সেই 
পথ দিয়ে দেশে পাঠান এল । আজ আবার যখন উপয্যস্ত সময় এসেছে,-তখন দংষ্টগ্রহের 
মতো দেখা দিয়েছে এই বৈষবের দল। যাদের হাতে তলোয়ার দেওয়া উঁচত ছিল, 
তদের হাতে দিয়েছে খোল করতাল। দেশশহ্ধ এই বীষহীনদের দল যখন গলা 
ফাঁটিয়ে আহংসার জয়গান গাইবে, তখন সেই অবসরে ব্লীশ্চান এসে রাজা হয়ে বসবে ! 
তাই দেশের মঙ্গলের জন্যেই এই ফোঁটাশতলকওয়ালাদের ধরে প্রহার করা টাচত-ানপাত 
করলেও পাপ নেই |” [ ষোল পারঃ ] 

একাদক থেকে সোমদেবকে টাইপ" চারন্্র বলা যেতে পারে । মধ্য যুগের হৃত-সম্মান, 
হৃতগোরব, ব্রাহ্মণ শান্তদের তেজ-দম্ভ, শান্ত সম্মান ফিরে পেতে ক্রোধে জলে ওঠা, 
বৈষবদের প্রাত বিদ্বেষ, তাদের বীরাচারী সাধন পদ্ধাতর ব্যাভিচারতা-€ অবশ 
সোমদেবের মতো মভ্টিমেয় স্ব-্ধর্মীনন্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যতিক্রম )-এইগর্ঠাল সবই সোমদেব 
১রনে জাঙ্জবল্যমান ৷ “টাইপ? শ্রেণীর চারন্র সাধারণত “ফন্যাট'_ জাতীয় হয় । কিন্তু 
সোমদেব চারন্রে চিন্তার পাকে পাকে তাঁর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অন্তর রহস্য 
উন্মোচন করেছেন শিল্পী ; চাঁরাঁদকের ক্লীবতা, ভীরুতা, মেরুদণ্ডহীন জাতির বিধমাঁ 
শাসকের পদতলে মস্তক স্থাপন, আহংস, প্রেমোন্মাদ বৈষবদের নিবীর্যতা সোমদেবকে 
দারুণ মর্মজবালায় প্রীত মুহূর্তে দহন করেছে। . চারন্রাট টাইপ হয়েও অনেকটা 
অন্তমূ্থী চারঘ্রের মতোই জাঁটল বা “রাউণ্ড' চাঁরন্রের রূপ নিয়েছে । চারন্লাঙ্বনে নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের এট একটি বৌশষ্ট্য । এ কাতিত্ব তাঁর শান্তমন্তারই পারচায়ক । 


॥ শশ্পা ॥ 

নারী চারণ্রাৎকনেও নাবায়ণ গণ্গোপাধ্যায়ের গভীর জীবনবোধ, স্বচ্ছ দাম্ট এবং 
প্রখর করপনাশান্ত বিস্মিত করে । মুস্তো, মা-ফুন, মল্লিকা, অলকা, করুণা, উত্তমা, 
কল্যাণী, মনীষা, তীপ্তরাণী, সুবর্ণা (সনু) এরূপ অসংখ্য চরিত্র ছড়িয়ে আছে 
নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের সৃজন শান্তর স্বাক্ষর হিসেবে । “পদসণ্টার'"এর দেবদাসী শম্পা 
এবং সুপর্ণা দুই ভিন্নধমা চারত্রাঙ্কনেও শিল্পীর দক্ষতা বিস্মিত করে। 

শদ্পা দেবদাসী-দেববধূ । পুরীর জগল্াথদেবের চরণে সমার্পতা ॥ দেবদাসীঁদের 
চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত আছে৷ কেউ দত্তা, কেউ ক্রেতা, কেউ ভস্তা, কেউ অলঙকৃতা, কেউ 
গোঁপকা, কেউ বা হৃতা, ইত্যাদি । শম্পা-হৃতা । শোনা ধায় উদ্জীয়নণর কোন এক 


চারু চন্রণ / ১৩১ 


গ্রাম থেকে একদল তীর্থযাত্রী নাক শৈশবে তাঁকে হরণ করে আনে, এবং প্ৃণ্োর 
লোভে জগন্বাথ মান্দরে তাঁকে স'পে দেয়। তারপর মান্দরের একজন প্রধান পুরোহিত 
তাঁকে লালন-পালন করেন। “সবশ্রেষ্ঠ সম্পীত আর নৃত্-গুরু রায় রামানদ্দ ওকে 
শিক্ষা দিয়েছেন লালতকলা |” শম্পার এই সংক্ষপ্ত হীতহাস। কিন্তু উপন্যাস-কাহিনতে 
শিল্পণ তাঁকে অসানান্যা করে তুলেছেন । 

পণ্ম পরিচ্ছেদে যাঁকে প্রথম দেখা গেল পাঁরাচত মান্দর-কক্ষে, ফুলে ফুলে সাঙ্জত 
দেবতার ত্রিমৃর্তির সামনে, পুজ্পচদ্দন-ধত্পে সুরাভিত সে হান দপপালোকে ম্বগণয় 
মায়ালোক সংষ্ট করেছে, তাঁকেই আবার শেষ পারচ্ছেদে ( তেইশ ) দেখা গেল শ্রীস্টের 
দেবদাসী রূপে । প্রথম আ'বভাঁবে শম্পা দেববধূ ৷ তাঁর গনরাবরণ সৌন্দর্য 'নিরাভরণ 
নয় ; বরং আনম্দঘনের মধুরারীতিরই উপযোগী : 

“বাঁশী আর বাণার তালে তালে পুজোর অথ 'নয়ে প্রবেশ করল দেবদাসী । 

গলায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের কগকন, পায়ে নৃপুর। নির্মল শ্বেতপম্মের 
মতো সঠাম শুভ্র দেহে কোথাও কোনো আবরণ নেই। সংসারের সমন্ত লৌকিক লাজ- 
লঙ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দেবতার সামনে এসে দাঁড়য়েছে অনাব-তঞ্গাী দেবদাসী । উদ্জবল 
আলোয় সুকুমার শরীরের প্রাতাট অংশ মায়ালোকের মতো একটা আব্বাস সোন্দর্যে 
উদ্ভাসত হয়ে উঠেছে ।” | পাঁচ পার ] 

লৌকিক লাজ-লঙ্জা শম্পার অপার৫থব রূপ ও সৌন্দর্যের নিমেকি জলবুদবুদের 
মতোই মিলিয়ে গেছে । অতঃপর সেই অরূপ পদ্মের দলগ্ল একটি একাঁট করে মেলে 
দিয়েছে নূতো ও সঙ্গীতে, রূপের আড়ালে অরুপ-বীণা বেজে উঠেছে। "দুরের সমব্দ্ 
যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কু ভাঁসয়ে 'নয়ে গেছে; আর সেই সমদদ্রের শার্ষে 
ধ্বান-গন্ধের একটি সহম্রদল শযুদ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়ত হচ্ছে বিফ,- 
মানস উর্রশশর মতো |” [ সাত প্রঃ ] 

এই শঙ্পা-দেবদাসী, দেববধূ । পার্থব হয়েও অপার্ধব ! রোমাম্টিক সোন্দর্ষের 
মায়ায় ঘেরা । শম্পার চারন্লাটও তাঁর রূপের রহস্যের মতোই । ধার ধার ধারতে না 
“পার ।” “রাজার হাতার সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়োছল সে-অন্ুভব করেছিল 
দেবদাপী শম্পা কত দূরের তারা-কোন অধরা দগন্তের ইন্দ্রধনু । কাছে এসে মনে 
হ'ল-সামনে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে । ইদন্দ্রধনু নয়-ইন্দ্রজাল।” ! নয় 
পাঁরঃ ] শঙ্খ দত্ত চাইলেন সেই অগ্রাপণীয়াকে । দেখতে চাইলেন দেববধূর আড়ালে 
মানবী-শষ্পা বেচে আছে কিনা ; দেবচরণে সমার্পতা হয়েও, মতের কামনা, বাসনা, 
জীবন-পপাসা তাঁকে আকুল করে কিনা; পার্থব জগতের মোহের কোন আকর্ষণ 
তাঁকে হাছান দেয় কিনা ! 

অবশেষে কছ;টা দঃসাহাঁসকতায়, এবং কছুটা বা, অদ-শ্য-শান্তর 'চালনায়, শঙ্খ 
মুখোমীখ হলেন শম্পার । দুই বিপরীত মেরু ; দুজনের র৮শিক্ষাপ্্রকীতি ভিন্ন, 
"ঘটনা ও পাঁরবেশ উভয়ের আচার ও আচরণকে ভিন্ন 'ভল্নভাবে নিয়ামত করেছে। এ 


১৩২ / পদসগ্ঠার 


সাক্ষাংকার শঞ্খের তীব্র কামনা ও ইচ্ছাপ্রসৃত হলেও, অভাবিত এবং অপ্রত্মাশত । 
এতদ-ব্যতীত দেবদাস হওয়ায় শম্পা অপ্রাপণীয়া । তাই শম্পার কক্ষে একাকী তাঁর 
সম্মুখে উপাচ্ছত হয়ে শঙ্খের মাথা ঘুরেছে, পা টলেছে, বুক কেপেছে। বিপরীত 
দিকে শম্পার কাছে এ সাক্ষাৎকার নিতান্তই বুঝ কৌতুককর ; কিংবা দ:রাকাগুক্ষীকে 
সাবধান করে দেবার একটা আঁভপ্রায় । দুবলতা যাঁদ মনের কোণায় থেকেও থাকে, তবে 
তা বোঝার উপায় নেই৷ তাই শঞ্খের বিপরীতে শম্পার ব্যন্তিত্বাট হীরক-দগীগ্তু লাভ 
করেছে। শঙ্খের জবানীতে এ বান্তত্বাটকে 'বষধরের সঙ্গেও তুলনা করেছেন : “পাহাড়ের 
চূড়োর একাঁট ঘন কালো বেণী ফণা তুলল কাল অজগরের মতো ।॥” | নয় পারঃ ] রুপের 
মায়ার আড়ালে এই অজগর-বান্তত্থ, বা হীরকন্দীপ্তর সামনে অনেক বারই শ্রেম্ঠী শঙ্খ 
দত্তের মাথা নত হয়ে গেছে : “কিন্তু লাল শাড়ী, নীল কাঁচুলশ, আর দ:ট কালো বেণশর 
দিকে শঙ্খ দত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না ।” | নয় পাঁরঃ ] 

শন্পা জানয়ে 'দয়েছেন শঙ্খকে যে, তিনি মতততর ফাঁদে পা দিতে চলেছেন । 
অজ্ঞকে সাবধান করে দেওয়ার কর্তব্য বোধেই শঙ্খকে তান গোপনে ডেকে এনেছেন । 
ধীরে ধীরে সাহস সণ্চয় করেছেন শঙ্খ দত্ত ;- প্রয়োজন হলে তান দেবতার মুঠোর 
মধ্য থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার দম্ভও করেছেন শঙ্খ । আর, শম্পার খর 
ব্যান্তত্ব, কঠিন হাঁসর বিদ্রুপ ও উপহাস এবং শাণিত দৃঁঙ্ট, তিল তিল করে পাঁরবর্তিত 
হয়েছে জবনরাঁসক ওপন্যাঁসকের লেখনী কৌশলে । শম্পার তীক্ষম্বরের হাঁস 
মাঝপথেই “একটা শান্ত করুণায়' থেমে গেছে কখনও, কখনও বা গলার স্বর গা হয়ে 
আসে : “লক্ষী নয় আপনার ভূল হচ্ছে । এ অলক্ষী-এ ঝূটা মুক্তা ।” এবং 
পরমূহুর্তেই উত্তর দিতে গিয়ে আত্বরে তান বলে ওঠেন : “বাঁণক, আর নয়। 
আপান ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মততুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে 
একটা ।”-_কাণ্ঠনজজ্ঘার গশরে যে বরফ চির-কঠিন, সূর্ের আলোয় যা ইন্দ্রধন্‌র 
বর্ণাল সূষ্টি করে, তা কী ঈষৎ বিগালত হ'ল: মনস্তী ত্বকের মতো অতলচারী দৃণ্টি 
মেলে এবং নাট্যকার সুলভ চারব্রের হাব-ভাব-আচঢত্রণের 48০0190+ গুালর সাহায্যে নারায়ণ 
গঞ্গোপাধ্যায় শম্পার অন্তরের অন্তঃস্ছলের সেই জাগাতক বাসনা ও সখ-কামনার মানব 
মার্তকে ক্ষাণকের জনা মনের অবচেতন শুর থেকে চেতন শ্ুরে তুলে এনেছেন । মনের 
নিভৃত কন্দরে লাীকয়ে-রাখা-শম্পার এই মানাবক দুরব'লতাটুকু শিল্পী নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় চতুদ্দশ পারচ্ছেদে সর্বসমক্ষে উপাশ্থিত করে দিয়েছেন : 

“দোষ তোমায় নয় শেঠ। অপরাধ আমারই । 

লুব্ধ আর মুগ্ধ হয়ে আঁকয়ে ছিল শঙ্খ দত্ত । শুনছিল উদগ্র আগ্রহে ।-_-দুর্বলতা 
এসৌছল আমারও | প্রাকারের পাশে ওইভাবে তোমাকে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে করুণা 
এসোঁছিল আমার মনে । হয়তো একটুখাঁন মোহও মিশে গিয়োছল তার সঙ্গে । ভাই 
তোমাকে আম ডেকে এনৌছলাম অস্বীকার করোহলাম বাধাবধান, ভূলে গিয়েছিলাম 
আমি দেবতার বধূ । সীতার মতো সেইখানেই আমি গণ্ডী পার হয়োছি আর সেই 
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দুরবলতার সুযোগে তুম আমাকে কেড়ে এনেছো রাক্ষসের মতো ।” --শম্পার এই 
ফ্বীকারোন্তিতে জোর পেয়েছেন শঙ্খ । ডাক দিয়েছেন তান শম্পাকে । শম্পারও 
গুচোখে লেগেছে ঘোর । রক্তে নেশা ছাঁড়য়েছে। একাঁদকে পাপ, নরক--আর একাঁদকে 
“কৃফচৈতন্যমীশ্বরম” ! ঠিক করতে পারছেন না শম্পা কোনটাকে আঁকড়ে ধরবেন! 
কিন্তু নেশা, আর মোহের ঘোর বেশীক্ষণ থাকে না। সকালের আলো এসে পড়লেই 
যেমন ভোরের কুয়াশাজাল ছন্ন হয়ে যায়। তাই শঙ্খ খন বলেন : “আজ দেবতার 
কাছ থেকে আমি তোমাকে কেড়ে এনোছি ৷ বারকেই তুমি মালা দেবে শম্পা, সে দেবতাই 
হোক আর মানুষই হোক !” প্রত্যুন্তরে শম্পা তখন অকপটে স্বীকার করেন : “দেবতার 
চেয়ে মানুষের ওপর আমার লোভ বোঁশ, অ তুমি জানো বাঁণক। তাই এমান ভাবে 
আমাকে তুঁম চণ্ল করে তুলতে চাইছ। যেমোহে একাদন তোমাকে ভেতরে ডেকে 
এনেছিলাম, তার রন্ধ-পথে তুমি আনতে চাইছ বন্যাকে । কিম্তু সে আর হতে পারে না। 
জগন্বাথ আমার প্রভ্‌, চৈতন্য আমার মন্ত্ুদাতা, গুরু রামানন্দ আমার রক্ষাকবচ। 
বাঁণক, দোহাই তোমার, আমাকে দূবল করতে চেয়োনা । আম মানুষ আমার রন্ত 
মাংস আছে-একথ। তুমিও ভোলো, আমাকেও ভুলতে দাও "শম্পার চোখে জল এল ।” 
| চোদ্দ পারঃ 

উপন্যাঁসকের দায়ত্ব শেষ । চারত্রাটকে অলৌকিক ধর্মদিশেন, জগৎ থেকে মানবের 
মৌলিক জগতের চাওয়া-পাওয়ার, লোভ-মোহের আবর্তে ক্ষণিকের জন্য নামিয়ে এনে 
[শিল্পী দেবীকে মানবী রূপ দিয়েছেন। শম্পা চারন্রাঙ্ছনে এইখানেই তাঁর সর্বাধিক 
কাতত্ব। লক্ষণীয় হ'ল, দেবদাসী শম্পার ভেতরের রন্তু মাংসের মানবীকে আবিষ্কার 
করতে গিয়ে শল্পী দেবদাসীর এীতিহ্যময় রূপাঁটকে 'বকৃত, বা, কলাগুকত করেন ন। 
দেবদাসীর আদর্শে, ভান্ত-নভ্ঠায়, দেবতার প্রাত প্রেমে শম্পা এক উডঙ্জহল ব্যান্তত্থে 
শ্রীময়ী হয়ে উঠেছেন । শ্রী৮ৈতন্দেবের প্রাতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে শঙ্খ যখন বলেন : 
“কে চৈতন্য £ নব্বীপের ওই উন্মাদটা 2 সেই মূহূতেই সকল দুবলতা কপূরের 
মতো যেন বাতাসে মালিয়ে যায় শম্পার ; পাঁরবর্তে ধমাঁয় সংস্কারাট উম্মত তরবারর 
মতো ঝাঁলক দিয়ে ওঠে ; “আর নয় শ্রেম্ঠী, আর আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। 
পুরীর রাজা স্বয়ং যাঁর পায়ে মাথা নীচু করেছেন, আমার গুরু রায় রামানন্দ যাঁর সেবক, 
তাঁর সম্পর্কে একাট 'নন্দার কথাও আর শুনতে চাই না আপনার মুখ থেকে । আপনি 
একটা ল.ষ্ধ হতভাগ/--তার বেশী কিছুই নন। এবার আপাঁন যেতে পারেন শ্রেচ্ঠী-” 
৷ নয় পারঃ | দত্ত ক্ঠ-কোন জড়তা নেই, মোহ নেই । বিত্তবান, দেশাবদেশে বাণিজ্য 
করা একজন বাঁণক একট নারীর কাছে হতমান হয়ে যান। শঞ্খের মনে হয় “রস্কমেঘ 
নয়, নীল পর্বতের চূড়া নয়-_একাঁট আশ্চর্য সংম্দরীর স্বপ্ন নেই কোথাও । একটা 
শহংস্র বিদ্বেষ যেন ফণা তুলে দাঁড়য়েছে সামনে ॥” | নয় পাঁরঃ 1-_এই প্রথর ব্যন্তিত্ব 
[শরোভূ্ষণ মাঁণর মতো জহ্ল জব্ল করছে শম্পার ভান্ত ও বিশ্বাসে : “আম দেববধ্‌। 
-গীর্বতি ক্রোধে শম্পার দমন শরীর দশীপত হয়ে উঠল : দেবহ্াই জ্যমাকে রক্ষা করবেন । 


১৩৪ / পদসন্ঠার 


আর রক্ষা করবেন চৈতনয1% [চোদ্দ পাঁরঃ 1--এইটিই প্রথাপসম্ধ দেবদাসী শম্পার 
চারন্র। এরই লৌহবম* ভেদ করে ওপন্যাসক ক্ষা্ণকের জন্য হলেও, রন্ত-মাংসের নারীর 
হৃদয়ধমণটকে পাঠকের সামনে উদ্ঘাটত করে নারণ চাঁরন্লাগ্কনেও তাঁর মনন্তাত্ুকসহলভ 


দৃভ্টিভঙ্গী এবং শাস্তমত্তার পাঁরচয় দিয়েছেন । 


॥ পুপণা ॥ 


িশোরশ সংপর্ণর চরিন্রাঙকনেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক যুগের মনম্ভত্ব 
সম্মত বিচার ও বিশ্লেষণ শল্পরসোজবল হয়ে উঠেছে । মানব-মনের, বিশেষত 
কিশোরী মনের, গহন-গভীরে প্রেম-প্রীতভালবাসার যে সংক্ষাতসক্ষ[ম আবেগ 
অনুভ্াতর তন্রশগযীল জাঁটল গ্রাণ্থতে বাঁধা, সে-রহস্য উন্মোচনে শিল্পী মনন্তাত্বকের 
মতোই অনায়াস সাফল্য লাভ করেছেন । চাকা'রয়ার বিত্তবান শ্রেষ্ঠী রাজশেখরের কন্যা 
সুপর্ণা । উব্জ্বল দীর্ঘ শরীর, সলক্ষণা ললাট-সুশ্রী । এই সুপর্ণাকে প্রথম 
প্রয়োজন হয়েছে একি 'মান্ট গকন্তু করুণ-পাঁরণামী প্রেমের কাহিনী রচনা করার জন্য । 
ইতিহাস-কাঁহনশর পাশাপাশি সমাম্তরালধমী ' শঙখশম্পা-সুপণরি “সাব-প্লটে'রও 
আবার “সাব-প্লট"' হিসেবে সূপর্ণা গঞ্জালো-সোমদেব কাঁছনী “পদসণ্তার' উপন্যাসের 
[শল্প-গঠনকে ব্যাপক, বিস্তৃত, ও জাঁটল রূপ দান করেছে । সংপর্ণাগঞ্জালো প্রেম- 
কাহিনীর নায়কা সুপর্ণ, মূল প্রেমকাহনীতে (শঙ্খ শম্পা-সুপণরি তৃতীয় বিন্দু 
হয়ে প্রেমের ব্রিভূজাট সম্পাদন করেছে । শঙ্খ_শম্পা-সংপর্ণর মূল প্রেমকাহনীরও 
সুপর্ণহ নায়কা ;--শম্পা তার উপনায়িকা । তবে, রাজাঁসংহ' উপন্যাসের চণ্লকুমারন 
নায়কা হলেও, উপনায়কা জেব-উন্নীসাই যেমন সবপেক্ষা বাঁল্ঠ হয়ে উঠেছেন, এবং 
নায়কাকে আচ্ছন্ন করে উপনায়িকাই তাঁর আসন আঁধকার করে রেখেছেনে ; তদ্রুপ 
“পদসণ্টার'এও নায়িকা সুপর্ণ অপেক্ষা ব্যান্তত্বে রপে-সৌন্দর্ষে, কপাণসদশ বাচন ভাঙ্গতে, 
হৃদয়ার্তি প্রকাশে, এবং কাঠিনতম সঙ্কটের মধে) পড়েও তাকে জীবনের সহজ ি*বাস- 
প্র*্বাসের মতোই গ্রহণ করার অতুলনীয় ক্ষমতায় শম্পা অনেক, অনেক বেশী উজ্জল ও 
গ্রাণময় হয়ে উঠেছেন । এখানেও উপনাঁয়কা শম্পা, নায়কা সূপর্ণাকে আচ্ছন্ন করে 
তার ?সংহাসনাট নিজ আঁধকারে রেখেছেন । 

তৃতীয় পারচ্ছেদে সংপণাকে একবার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ওপন্যাসক অত:পর দশম 
পারচ্ছেদে, এই কিশোরীকে মুল প্রেমের কাহনীতে আনার আগে, একাঁট ছোট্র প্রাঁজক 
প্রেমকাহনীর নাঁয়কারূপে তাকে নিয়ে এসেছেন। কোন এক স্বণোঁজবল সকালে 
প্রাসাদের ছাতে দাঁড়য়ে সংপর্ণা, প্রাসাদের আর এক প্রান্তে দাঁড়ানো পতুর্গীজ কিশোর 
গঞালোকে সহসা আঁবম্কার করলো । “অন্ভূত বেশবাস, সুন্দর কিশোরকান্তি। মাথায় 
চুল নয় যেন একগুচ্ছ সোনা । কিশলয়ের মতো গায়ের রঙ।” প্রাসাদের অপর 
প্রাম্তীচ্ঘিত ছাতে “রোদের মধ্যে দাঁড়য়ে আছে সোন। দিয়ে গড়া মেয়ে”_তারই উদ্দেশ্যে 
আহবান জানাচ্ছে--0-84 !' 'বলছে 'সংপ্রভাত' (8০2 ৫188)! পরদেশী এই 
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পৃন্দরকান্তি তরুণের দিকে সৃপর্ণা কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। 

এ বিস্ময়াশ্বত দৃষ্টি বিনিময় শেক্সপাঁয়রের ফাদরনাম্দ-মরাদ্দার প্রথম সাক্ষাৎ- 
কারের প্রেম নয়, 'মলটনের স্বগেদানের নদীর দুই তীরে দাঁড়ানো আদম ও ঈভের প্রথম 
সাক্ষাতেই প্রেমের দজ্ট 'বানময়ও নয় £ কিংবা, বাঁগকমচন্দের নির্জন সমুদ্রে তারে 
নবকুমার-_কপালকুণ্ডলার বিস্ময়ের ঘোর-লাগা প্রথম সাক্ষাংকারও নয় ;-আধৃনিক 
য্‌গের মনন্তাত্বকজ্ঞান-সম্পন্ন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংপর্ণা, গঞ্জালোকে দেখে 
প্রথমে বা্মত, এবং পরম.হূতেই দেখা দিল তার আকস্মিক ভীতি । “একটা আকাঁস্মক 
ভয়ে সংপর্ণা বিবণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেলো ছাতের ওপরে কেউই 
নেই ।” [দশ পাঁরঃ ] পিতাকে জিন্দেস করে তবে এই অপাঁরাচিত 'িদেশশী সম্পর্কে 
নাশন্ত হয়েছে সে। এরপর তার মনের কোণায় উপক দিল কৌতূহল । নিজেকে 
সে আর ধরে রাখতে পারল না। নিঝৃম দুপুরে, যখন কেউ কোথাও নেই, চারাদক 
ভ্তব্ধ, সৈই সময় “দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়য়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পড়নে এই 
নিজন দৃপুরে চাপ চাপ দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বদেশে মানুষাটকে ॥” 
| দশ পাঁরঃ | 

এর পর একাঁট মান পারচ্ছেদে তের] শিল্পী আত দ্রুত অথচ মনস্তোর মতোই 
নিটোল, একটি কৌতূহল ও বিস্ময়, কিভাবে প্রেমের অঙ্কুরে পরিণত হল, এবং বিকাশের 
সন্ধি লপ্নেই ঘাতকের নিষ্ঠুর কৃঠারাঘাতে বিনণ্ট হয়ে গেল”_তারই মর্মস্পশণ ঘটনার 
নাটকীয় পাঁরাস্ছাত রচনা করেছেন । 

সংপর্ণা এসে দাীড়য়েছে গঞ্জালোর সামনে । তার “চোখে ব*বাস, কৌতুহল, আর 
হ্ৃদ্যতা ।' পাকা ছোটগল্প রচয়িতার শিঃপ-টেকতনকে ব্যঞ্জনাধমণ ভাষায় লেখনীর 
অল্প অল্প আঁচড়েই উভয়ের প্রেমের অঙ্কুল, আলোকপপাসং দাট ছোট দল 
নিয়ে উধ্বাকাশের 'দকে চোখ মেললো : “সকালের আলোর মতোই উত্জবল হাসি 
হাসল সে।” উচ্চারত হ'ল: 4090100 10101)8  06004009+--তাঁমি আমার 
বান্ধবী |” তুলির টানের মতোই ছোট ছোট আঁচড়ে একাঁট 'কশোরীর সরল নিষ্পাপ 
মনের বঙ্গদেশীয় সহজাত ভীত এবং জনশ্রুতিজাত গড়ে তোলা, ভয়ামশ্র-ধারণা 
কাটিয়ে কৌতূহল, বস্ময়, এবং ভালো লাগার মুগ্ধতা একট; একটু করে ফুলের পাপাঁড়র 
মতো বিকাঁশত হতে থাকে : “সুপর্ণও হাসল । মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই বিদেশশ 
1কিশোরাঁটকে | নতুন পল্লবের রঙ্‌-মাখা এই মানুষটা যেন সোজা নেমে এসেছে 
আকাশ থেকে ॥” 1 তের পারি ] 

গঞ্জালো তাকে অজানা ভাষায় তুম আমার বাম্ধবশ'_বলছে! কিন্তু সে কী 
বলবে? সংপর্ণা বাঙলার জল-হাওয়া-মাটির মেয়ে । পাঁরচিত জনকে, প্রিয়জনকে 
আ'তিথেয়তায় আপ্যায়ন করার মধ্য দিয়েই অন্তরের প্রীতটুকু সহজে ঢেলে দিতেই সে 
জানে । তাই সেও গঞ্জালোকে ফল-মিছ্টি এনে 'দয়ে আপ্যায়ন করতে চায় । 

দেখতে দেখতে একটা অদ্ভূত খেলার নেশার মতো কয়েকটা 'দন কেটে যায় । মাতৃহারা 
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কিশোরী সুপণরি হৃদয়ের কোন গহন ভরে যে গঞ্জালোর বেদণ প্রাতীষ্ঠত হয়েছে কয়েকটা 
দিনেই, সে রহস্য কেউই জানে না । কিন্তু শিজ্পধর গ্রভীর মনন্তত্বের জ্ঞানের আলোয় 
তা লুকানো থাকে ন। মাকালীর চরণে গঞ্জালোর রক্তাপ্লুত ছিম্নমুণ্ড দেখে 
অস্ফুট চীৎকার করেই সংপর্ণা জ্ঞান হারিয়ে ল্যটয়ে পড়েছে । যে নবজাগ্রত প্রেমের 
অমৃত বার সুপণ্ণরি অন্তরের অন্তঃচ্ছলে একাঁট নতুন জীবনকে অঞ্কারত করেছিল 
গঞ্জালোর মৃত্যু আকস্মিকভাবে সেই জীবনমূলকেই ছিন্ন করে দিল। সুতরাং এই 
জ্ঞান হারানো সূপর্ণার মৃত্যুরই সাঁমল। তার জীবনের প্রথম অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত । 
সুপণরি দ্বিতীয় জীবন, বা জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রধানত পূব অধ্যায়ের 
রচনার প্রাতারুয়ার রূপ । ওপন্যাসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনস্তাত্ুকের দাঙ্টকোণ 
থেকে কিশোরীর কোমল মনে তার প্রথম প্রেমের ওপর এরপ আকাঁম্মক, বীভংস, ভয়ঙ্কর 
এবং নিষ্ঠুর ঘটনার প্রাতীক্লয়া কত তীব্র হতে পারে, তারই মনন্তত্ব-সম্মতর্প ফাাটয়ে 
তুললেন, সংপর্ণকে স্মপতদ্রংশ এবং বাক-শান্ত রহিত এক ধরনের মনোবকলনের রূগখতে 
রূপান্তারত করে । ফলে, স্দপর্ণ পাঠকের গভীর বেদনা ও সহানুভূতি সাঞ্ট করলেও, 
নিজে মানীসক দুঃখ-যদ্ত্রণার অতীত হয়ে রইল । জ্ঞান তার ফিরল-াঁকন্তু কার নন্ঠুর 
পাপের ফল কার ওপরে যে বিধাতার রোষ কীভাবে, কেন যে নেমে আসে সে ব্যাখ্যা 
কেউ দিতে পারে না। রাজশেখর মনে মনে অনুশোচনা করেন-__তাঁরই পাপের ফলে 
কন্যার এই দুগণত । কিদ্তু সে যাই হোক, শিল্পী, সুপর্ণার মনোবিকলনের বাষ্ভব 
কারণ পাণতকের সামনে ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমাঁন মনপ্তত্বুসম্মত 
উপায়েই আবার সুপর্ণর বাকশান্ত ফিরিয়ে এনেছেন । এবং ফিরে এলেও যে আগের 
মতোই সম্ছ ও স্বাভাবক হয়ে ওঠা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়-এ বোধ তাঁর থাকায়, চারন্লাট 
সম্প.ণ- বাস্তবানূগ হয়ে উঠেছে । গঙ্গাসাগর তীথে জনৈকা রমণণী গঙ্গায় সন্তান বিসজ“ন 
দয়োছলেন। পরের দন প্রত্যষে জোয়ারের জল নেমে গেলে পশুকতটে সেই শিশুর 
ছান্ব মুণ্ডের বীভৎস, ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সহসা সুপণরি 'নীষ্কুয় মান্তঙ্কের কোবে এমন 
একটি আঘাত হানে যে, মীন্তচ্কের যে স্নায়ূপথাঁট শুকিয়ে বা, [ছন্ন হয়ে গিয়োছল 
[৪৬ 06 ৪$89০180102-এর গুণে সেই স্নায়়পথটি সহসা উদ্দীপত হয়ে ওঠে, এবং 
সুপণ অর বাকশান্ত ফিরে পায় : চীৎকার করে ওঠে : “কী ও ! কী ওখানে 2 
ওপন্যাঁসক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অতঃপর সূপর্ণাকে মূল প্রেমকাহনীর ব্যর্থ, এবং 
দুঃখ-বেদনাহত নায়ক শঙ্খের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন । দুটি চরি্ই এখন প্রথম প্রেমের 
আবেগ-উচ্ছধাসউদ্দীপনা বাঁজতি। শঙ্খ যেন 'বপদ-্প্রাজ্ঞ নাবক ; আর, সংপর্ণা 
ধাঞ্া-বিধহন্ত এক পাখী! উভয়েরই মনের পদয়ি পাঁড়াদায়ক অতীতের প্রেতচ্ছায়া । 
বাহমুণখী পুরুষ শঙ্খ সূপর্ণকে গ্রহণ করার জন্য ষতটা নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে 
পেরেছেন, অতাতের ক্ষতটাকে যতটা চাপা 'দয়ে রাখতে পেরেছেন, সুপণরি অম্তম্মখী 
নারী চরিত্রের পক্ষে শঙ্খের প্রেমে সেই ক্ষত ঢেকে রাখা ততটা সহজ নয়। “সূপণরি 
ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আজো সে সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠে নি। তার অস্বছ মনের 
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সামনে কী যেন_কে যেন ঘরে বেড়ায় । সোনাল চুল, নীল চোখ, অপাঁরাচত 
তার ভাষা ী 

সে কি কখনো মুছে যাবে সংপণার মন থেকে ।” | তেইশ পারঃ | শঞ্খের চিতার 
সরে ওপন্যাঁসকের, সুপর্ণার মনের গভীরের এই বিশ্লেষণও মনম্ততুসন্মত । নারী 
হৃদয়ের জাঁউল রহস্যাট কেমন অনায়াস সাফল্যে তান উদ্ঘাটন করেছেন । 

প্র“ন জাগে, তবে কি সৃপণাঁ দ্বগারণী? বিশ্বাসহন্তা 2না। নারায়ণ গঞ্চগো- 
পাধ্যায় নারী হৃদয়ের রহস্যকে তাঁর স্বচহ দৃষ্টর আলোয় সরল সত্যে উদ্ভাসিত করেছেন । 
অন্তমূণ্থী নার মনের পক্ষে একটি ক্ষত ভুলতে সময় লাগে । সন্তান স্নেহ তার 
হাদয়ের সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত সম্তা। সেই সন্তান স্নেহ, সুপণাঁর অন্তরে সহসা 
আবভূত হয়েছে, তার গর্ভে সন্তানের আগমন সংবাদ জেনে । মুহহতে অন্তর 
পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে সেই স্মেহে ; এবং তখনই সন্তানের জনক, তার কাছে আত 
আপনার, আত প্রিয় শুধু নয়, তার স্বীয় সত্তার সথ্গে মলে মিশে একাকার হয়ে 
গেছে । সম্ঞ সঙ্কোচ, সমন্ত লঙ্জার বাঁধ ভেঙে সংপর্ণ শঙ্খকে জানিয়েছে : “আমাদের 
খোকা আসবে 1” “বুঝতে পারছ না ?"আমাদের । তোমার আর আমার 1” 
[ তেইশ পারঃ ] এইখানেই সংপর্ণা চান পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে । 

মূল প্রেম কাহনীর নায়ক শঙ্খ দত্ত; এবং নায়কা সুপর্ণা। কারণ নায়কের 
জশবনকে শেষ পর্ধন্তি একাঁট স্বার্থকতর লক্ষ্যে সপণহি পেছে দিয়েছে |” শঙ্পা, 
শঙ্খ দত্তেব জীবনে একাঁটি গভীর রেখা, যে রেখা মুছে যাবার নয় কোনাঁদনই । নারশ 
চারত্র সম্পর্কে শিল্পীর গভীর জ্ঞানের পারচয় এখানেও আর একবার উদ্জবল হয়ে 
উঠেছে । নারী শুধু অগ্তমুঞ্খী নয়”তর প্রেম সর্বদাই একমুখী । 'দ্বচারণণর 
কথা স্বতন্ত্র, নারী একবার যদ প্রিয়তম হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষকে, তখন সেই 
প্রয়তমই তর সমগ্র সন্তার সঙ্গে মিশে যায়। তাই সূপণা দিবচারণী নয় । শঞ্খকে 
যখন সে প্রয়তমের সিংহাসনে বাসয়েছেন, তখন সব লাজ-লঙ্জা সঞ্চেকোচ তার ভেসে 
গেছে । তখন জগং, হার আর শঙ্খের-তৃতায় পুরুষের ছায়াও সেখানে আর পড়তে 
পারে না। 


॥ শম্পা ও সুপণা ॥ 


শম্পা ও সংপর্ণা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নারণ চারন্রাকনে দক্ষতার উঞ্জবল স্বাক্ষর । 
নারী মনের দজ্ঞেয় রহস্য, তার অনুভাত-্রবণ্তা তার আবেগ» তার ভান্ত-বিশবাস- 
নিষ্ঠত, তার প্রেম-পূজা প্রভাত সম্পকে শিল্পীর জ্ঞানের পারপন্ধতাই শম্পা ও সৃপর্ণকে 
জীবনধমাঁ করে তোলার চাবকাঠি । “পদসণ্টার'-এর নারী চার দুটির কেউই সংসারের 

ক তোমার আর আমার মাঝখানে আর কেউ নেইস্পনেই কারে অন্তিত্ব কোনোখানে। হে 


ছিল, সে ছায়! হয়ে মিলিয়ে গেছে এখন। পথ খুজে না পেয়ে দু-দিকে চলেছিল ছুটি যোত। 
এইবার একসঙ্গে মিলে একটি প্রাণমোতের দিকেই এগিয়ে চলেছে” [তেইশ পরিঃ ] 


১৩৮ / পদসণ্ঠার 


সাধারণ আত পারাচাত নয় । শম্পা দেবদাসী, আর সপণরি দট রূপ-্একাট বিম্ধা 
কিশোরীর এবং অপরাঁট অপ্রত্যাঁশত আঘাতে মনোবিকলনের । তখন সে স্মাতিভ্রত্টা, 
বাক-শাল্তহারা । বাইরের জগতের রূপ-রস-সোন্দর্য তার মনের পায় কোন ছায়া 
ফেলতে পারে না- কোন আবেগ-অনুভ্গতর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। এরুপ চারব্র 
বিরল-্দ্ট । শান্তমান লেখক সুপার মনের এই বাশম্ট রূপ অবলীলাক্রমে অগ্ুকন 
করেছেন । আবার তাকে যখন সংসারের স্বাভাঁবক জীবনে 'ফাঁরয়ে দিয়েছেন, তখনও 
কী নৈপুণ্য সহকারে মনন্তত্ব-বিত্ঞানের সক্ষম পথে পাঁরবার্তত করে নারণর প্রেমপ্রীতির 
সংসারের স্বাভাবক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখনও তাড়াহুড়ো করে উদ্দেশ্য সাঁদধর 
জন্য জীবনের ধীর স্বাভাবক-রূপান্তরকে অস্বাভাবক বা, বিকৃত 'করে ফেলেন নি। 
টারন্রাট সাষ্ট করান 'পছনে শলপীর গভির জীবনবোধ ছাড়াও অসীম ধৈর্য ও তীক্ষ 
পর্যবেক্ষণ শান্তর পারচয় নাহত। 

অপরাঁদকে শম্পা-দেবদাসী ; আর এক বারলদ্ট চারণ্র। দেবদাসীদের কিছ 
[কিছু হইাতবুত্ত থাকলেও_তকে শিল্পে রসোঙ্জব্ল চারন্রে রূপান্তারত করার 
কাতত্ব খুব কম লেখকই দাবী করণে পারেন। দেবদাসী শম্পার চারন্ন সাক্উতে 
নারায়ণ গঙ্গোপাপাধ্যায়ের ওপন্যাসক প্রাতিভার ন্বাক্ষর বিদ্যমান । মনে হয়, দেবদাসী 
শঙ্পা শিশ্পীর মনোভূমিতে বেশ কিছুকাল ধরে লালত-পালত হচ্ছিলেন। ভাবাছিলেন 
1তাঁন, দাসত্বের শৃঞঙ্খলে দেবতার কাহে যান বাঁধা, মশণ-সংসারের কামনা-বাসনায় 
পীড়িত হলেও, জীবন-পপাসা আকণ্ঠ ফেনায়িত হয়ে উঠলেও, সংস্কারের বন্ধন ছেড়ে 
বোরয়ে আসার সাহস নেই বলেই ক মানুষের ধন দেবতা 'ছনিয়ে নেবেন? এর 
প্রীতকার তো কিছু নেই । লেখকের মনে বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়লেও-দেবদাসীর 
মনের সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙবে কে? নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গশলালিপি' (জ্যৈষ্ঠ, 
১৩৬৬ ) উপন্যাসে সম্ভবতঃ প্রথম দেখালেন দেবদাসীর সংস্কার-বলয় চূর্ণ করে বিগ্ল- 
বিন সুতপাও বোৌরয়ে আসতে পারলেন না। কোন শৈশবে তাঁকে নীলমাধবের 
চরণে তাঁর ঠাকুদা সমর্পণ করোছলেন, পরে বড়ো হয়ে মর্তের কামপপাসায় জ্জারত 
হয়েও সৃতপা সংস্কারের বন্ধন থেকে মুস্ত হতে পারেন নি। রঞ্জনকে জবরতপ্তকণ্ঠে 
সতপা বলেছেন : “একটা আশ্চর্য কাহনী শোনো । তোমার হয়তো বি*বাস হবে 
না, কম্তু আমার জীবনে এ কাহনী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার 
ঠাকুর ছিলেন পরম বৈষ্ণব । শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে তান ধন্য হতে চেয়োছলেন । 
তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তান নীলমাধবের পায়ে সপে দিয়েছেন । আম দেবদাস 
আমার বিয়ে করবার আধকার নেই ।” [ পনের পাঁরঃ | এর প্রাতাক্ুয়ায় রঞ্জনের চিন্তায় 
লেখকেরই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ধবানত হয়েছে'”“এ সাত্য নয়, এস্বগ্ন। যেন হঠাং ঘম 
ভেঙে গেলেই সাবানের বং্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।-সৃতপার নিরাভরণ 
দীপ্ত দেহে তলোয়ারের ঝলক : তার চারাদকে আন্দেয়বৃত্ত । বেণুদা-লোহায় গড়া 
নিষ্ঠুর মানুষ । ভালোবাসা আর সংস্কারের বেড়ায় বান্দনী সূতপা, শপথ নিয়েছে 


চারন্র চি্রণ / ১৩৯ 


দাসত্বের 'শকল ভাঙবার--অথচ যাকে ভালোবানে সংস্কার ভেস্তে তার কাছে এগয়ে 
যাওয়ার জোর নেই তার-জোর নেই সৃতপার ।” [এ 

প্রেম-বারাধর তীরে দাঁড়য়ে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দেবদাসী সুতপার আশঙনাদ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পীসন্তাকে শুধু ক্ষুষ্থ করে নি-দেবতরাবরুদ্ধে একটা 
বিদ্রোহও মাথা তুলেছিল । “মহানন্দা”-র নশীতশকে 'দয়ে এর শোধ নিতে চেয়েছেন 
[তান । পরাধীন দেশের জন্য ডাকাতি করতে গিয়ে তরুণ নাঁতিশের বারো বছরের 
কারাবাস ও দ্বাঁপান্তর হয় । কিশোরী বধু মল্লিকাকে পিতা যতাঁশের কাছে রেখে চলে 
যান নর্ীতশ ॥ দীর্ঘ বারো বছর বাদে ঘরে ফিরে এসে নীতিশ লক্ষ্য করলেন, তাঁর 
কিশোরী বধ তখন পূর্ণ যৌবনা ; তানি *বশরের 'নদেশে নিজেকে সোনার গৌরাঙ্গের 
চরণে সমর্পণ করে দেবদাসী হয়েছেন; অতএব তৃষ্ণা নীতিশের সব্শরীরে জ্বালা 
ধরলেও স্ত্রী মাল্পকার সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে যে দস্তর ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে ভা 
তান আর ডিঙোতে পরেছেন কৈ 2 “ঘরের কোণে সোনার গোৌরাঙ্গেন সতর্ক প্রাতহারী- 
দষ্ট সারা দনের উৎসব আর ভোগরাগের ভেতরে অলক্ষণীয়া এবং অগ্রাপ্যণীয়া 
দেবদাস । একহাত ব্যবধানের ভেতরে সহম্ত্র যোজনের দুরত্ব বিসারত।” [নয় পারঃ 

কিন্তু নশতিশের পৌরুষ ক্লুমশঃ জেগেছে । রক্তের বিদ্রোহ মনে সন্টারত হয়েছে । 
বাইরের সমাজে পাঁরবর্তন আনতে 'িদ্রোহ করেও সতপা-বেণঃদা যে" ক্ষুদ্র ব্যান্ত- 
সংস্কাবকে ভাঙতে পারেন নি, নশীতশ সহসা ঠিক করলেন মানবেন না তান, দেবতার 
বাধা। “বাধা? সেবাধা মিথ্যে। তর ব্যন্তত্বকে কেন সে দাঁড় করাতে পারে না 
ধজ, মেরুদণ্ডে, আধকারের সুকঠিন 'নরভরতায় 2? দেবদাসী ? কিসের দেবদাসী ? 
তাকে ফারয়ে আনতে হবে জীবনে, ছিনিয়ে আনতে হবে রন্ত-মাংসের মানুষের স্মানশ্িত 
বোঝাপড়ায় ।” [নয় পাঁরঃ ] এবং নাঁতিশ কেড়ে নিয়েছেন মল্লিকাকে দেবতার মুঠো 
থেকে : "বারো বছরের প্রতনক্ষার পরে একশো প্রদীপের আলোর মঙো জলে উঠল 
যৌবন । মহানদ্দার মরা স্রোতে এল শ্রাবনন-সমুদ্রের জোয়ার কল্লোল । চদ্তা-কজ্পনা 
বিতৃষ্কা-ীবস্বাদ বিলীন হয়ে গেল উল্তপ্ত মাদকতার মধ্যে । বাইরে শুকনো পাতায় 
টপটপ করে 'শাঁশর পড়ার শব্দ। আর অন্ধকারের ভেতরে জেগে রইন সোনার 
গৌরাঙ্গের চোখ- জবলতে লাগল কোন হংন্্র বনচরের ক্ষুধার দৃভ্টর মতো)” এ] 

দেবতার প্রতি যে রোষ ভাষায় ব্যস্ত হয়েছে, সে রোষ লেখকের ক্ষাণক উত্তেজনার । 
নীতি জোর করে মল্লিকাকে এক রান্নর জন্য 'ছনিয়ে নিলেও, নিজ আঁধকার তার ওপর 
রাখতে পারেন 'ন। 

দেবদাসী বিষয়ক প্রশ্ন, তর্ক, ক্ষোভ, রোষ ওপন্যাসকের পদসঞ্চার' উপন্যাস এসে 
একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে মনে হয়। নীলমাধবের প্রাত ভান্তাব*বাস শম্পার 
ক্ষাণকের জন্য টলে গেলেও, নিজেকে তান ফিরিয়ে এনেছেন দেবতার প্রাত প্রেম-ভান্তর 
কেন্দরে। শঙ্খের ববর পশশান্ত প্রথমে তাঁর নিজের মনুষ্যত্বের কাছে ভেতরে ভেতরে 
দুর্বল হয়েছে, পরে শম্পার দৈবাঁশান্তর কাছে মাথা হেট করেছে। শম্পার চারন্রাটও 
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এই দৈবাশান্তর আলোয় মাহমময়-সূম্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর মানাবক দুবলতাটকু 
চাঁরঘাটকে নিছক আদর্শের ধ্রুুবলোকে উন্নশত না করে ভাঁস্তমত, ব্াস্তত্বশালনশী এক 
অসামান্যা চরিত্রে পাঁরণত করেছে । শম্পা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকমে' 
অনন্যসাধারণ এক উদ্জল চারন্ত ৷ 


|] শঞখদত্ত ও রাজশেখর ॥ 


শগখদত্ত মধ্যযুশ্গের বাঙলার বাঁণক-সপ্প্রদায়েরই একজন । পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর 
বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলির আসর জমজমাট হয়ে আছে সদাগরদের কাহনীতে ৷ বঙ্গের 
বাইরে নিকট ও দূর সমুদ্রে তাঁরা বাণিজ্যে বেরুতেন । সপ্তাডঙ্গা সাঁজয়ে নিয়ে যেতেন : 
শুকনো লগকা, মোম, লাক্ষা, আদা, হলুদ, চট, কাজকরা তামাপতলের বাসন, 
ঢাকাই মসীলন | চড়া দামে বিক্ী হবে কাঁলকট, কোচন, আর গোয়ার বন্দরে । 
মাঝখানে রয়েছে 'বাচন্র দেশ 'সংহল- যেখানে আদার বদলে পাওয়া যায় মুক্তো, চটের 
বদলে হাতীর দাঁত" শনয়ে চলেছে পাটের কাপড়, গোড়ের গুড়, ঢাকার শঙ্খবলয়, কষ্তুর”, 
নিয়ে চলেছে সীমন্তিনীর সৌভাগ্য দুর, প্রচুর পাঁরমাণে আঁফং আর নানা সংগাম্ধ। 
জাহাজভরে পণ্য যাচ্ছে-_জাহাজ ভরেই 'ফারয়ে আনবে এমবর্য |” [ এক পাঁরঃ ] 
বাঙলার স্বচ্ছল অথ“নৌতিক বনিয়াদাঁট গঠন করোছিলেন ধনপাঁতি সদাগর, চাঁদসদাগরের 
মতো বাঁণককুল । “পদসণ্ঠার'-এ ধনদত্ত, শঙ্খ দত্ত, উদ্ধারণ দত্ত, রাজশেখর প্রভূতি 
শ্রেন্ঠী-বাঁণকের কথা আছে। এ উপন্যাসে শঙ্খ দত্ত কীল্পত উপন্যাস কাহিনধর নায়ক ; 
দেবদাস শম্পা এবং সংপর্ণকে নিয়ে শঙ্খ দত্তের প্রেমের কাহনশীট হাতহাস-কাহনশর 
পাশাপাঁশ সমান্তরালভাবেই প্রবাহত হয়ে গেছে। আবার মূল ইতিহাস-কাহনশব 
সঙ্গেও তার একট ক্ষীণ যোগ, বা স্পর্শ ঘটেছে--যখন দৌখ সোমদেব তাঁকে এবং শ্রেষ্তী 
রাজশেখরকে 'নয়ে বঙ্গে বদেশখ মসলমান শাসনের বিরুদ্ধে একাঁট রাজনোৌতিক চক্র গঠন 
করতে চেয়েছেন । তাই শঙ্খ চাঁরন্রাটিরও দ্বাবধ ভ্ামকা : (১) ইতিহাস-কাহনন বৃত্তাটকে 
শওখ পরোক্ষভাবে স্পর্শ করে আছেন, প্রথমে সোমদেব, পরে গোলাম আলী, এবং 
আরও পরে কার্যকারণসূত্রে পর্তুগীজদের সংস্পর্শে এসে ( কোয়েলহো-ভ্যাসকনসেলস 
তাঁর বহর বিধবন্ত করেছে কামানের মুখে ; এবং দেশে ফিরে দেখেছেন নিবেণশী ও 
সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ জাহাজ, মাল তোলাপড়া করছে, দেখেছেন বিদেশী জাহাজ থেকে 
কুষাঙ্গ কীশচান সন্ব্যাসী-সন্ব্যাঁসনীদের নামতে )1। (২) প্রথমে দেবদাসী শম্পা, এবং 
পরে শ্রেন্ঠী রাজশেখরের কন্যা সুপণরি সঙ্গে শঞ্খের ব্যান্-জীবনের ধারাটি মিলে যে 
প্রেমের উপ-কাহিনণ গঠিত হয়েছে-সেইটিই প্রধানতঃ “প্দসণ্ঠার'-কে উপন্যাসের গৌরব 
দান করেছে। 

গুরু; সোমদেব শঙ্খকে দেশের রাজনোতিক অবস্থার সঙ্গে জাঁড়ত করতে চেয়েছেন। 
1বদেশী মুসলমান শাসনের অবসান ঘাটয়ে হিন্দুর রাজা গঠন করতে সোমদেব শঙ্খ- 
রাজশেখর প্রমুখ দেশের বিভ্তশালী বাঁণক ও ভম্বামীদের এক্যবদ্ধ করে একটা রাজনৈতিক 
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উত্থান চাইছিলেন । বিদ্তু তাঁর সে আশা ও স্বপ্ন বার্থ হয়ে যায়। তার অন্যতম 
কারণ, শঙ্খ-রাজশেখরের মতো বিভ্তশালী শ্রেম্ঠীবাঁণকগণ 'বদেশী মুসলমান 
শাসনকে অগ্রীতর চোখে দেখেন ন। তাঁরা যথেম্টই উদারূপন্থী, এবং সঙ্কশর্ণ 
জাতি-সস্প্রদায়ের গণ্ডী আঁতক্রম করে লেখকের উদার যান্তর পথেই তাঁরা সোমদেবের 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে অযৌন্তক ভাবাবেগ সর্বস্ব প্রমাণ করেছেন । তবে এঁদক থেকে 
রাজশেখর যতটা উদার ও যুক্তিবাদী, শঙ্খ ততটা নন। মুসলমান শাসনের প্রাতি 
শঞ্চের যে, শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা-ও নয় ৷ বরং বলা যায়, শঙ্খ ছিলেন অনেকটাই আত্ম- 
তৃপ্ত, নার্বরোধী। তাঁর কাছে মুসলমান ও ক্রশচানহা্াদ দুই-ই বিদেশশি, দুই-ই 
সমান । শগ্খের দক্ষিণ পাটনে যাবার নাম শুনে, পিতা ধন দত্ত যখন তাঁকে সমর 
হামিদের হামূলার কথা বলেন, তখন শঙ্খ নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেন : “কম্তু সে 
সব মুসলমানদের বহরের ওপর । আমাদের কোন্মে ভাবনা নেই বাবা । আমাদের 
ওরা শত্রু নয়।” ! এক পারঃ] আরবী মুসলমান বাঁণক গোলাম আলী শঙ্খকে 
ক্রীক্চান পর্তুগীজদের বঙ্গে আগমন প্রাতরোধ করার কথা জানালে, শঙ্খ প্রত্যুক্তরে 
বলেন : “তাতেই বা কী ক্ষাত? আপনারাও তো বিদেশশ-আপনাদের ধর্মের সঙ্গেও 
আমাদের মল নেই । সেজন্যে কোথাও কিছু তো আটকাচ্ছে না। আপনারা যেমন 
এখানে বাঁণজ্য করেন ওরাও তাই' করবে”*"”*ণ পাঁচ পারঃ ] পরে গোলাম আলরই 
কথার সূত্র ধরে শঙ্খ মনে মনে চিন্তা করেছেন গুরু সোমদেবের এই ভাবনার কথা : 
“হঠাং তার মনে পড়ে গেছে চন্দ্রনাথ মান্দরের সেই পাগলা সন্লাসণ সোমদেবের 'কথা। 
প্রীষ্টানেরা দেশ জয় করবে মানুষের তাজা রস্তের ওপর দিয়ে পদসণ্ঠার করবে গোঁড়ের 
সিংহাসনের দিকে, তারপর সেখান থেকে গিয়ে পৌছুবে দিল্লীর শাহী-তখৃত পর্যন্ত! 
কিন্তু হিন্দু বাঁণকদের কী আসে যায় তাতে ? একাজ কিএর আঙে কেউ করে নি? 
করেন গোলাম আলীর স্বজাতি,-তারই আত্মজন 2 মুললমানও তো এসেছে বিদেশ 
থেকেই?” [পাঁচ পাঁরঃ |] লেখক চিন্তা ও মতপার্থক্যর একটা সক্ষন বিভাজনী 
রেখা সৃষ্টি করে শঙ্খ এবং রাজশেখর দুই প্রার্তীষ্ঞত ধনী বঁণিকের মধ্যে একটা পার্থক্য 
স্পঘ্ট করেছেন। প্রত্যেকাট চারন্ই তাই স্ব-্ব ভাববৃত্তে এবং ধ্যান-ধারণায় স্বতগ্ত 
হয়ে উঠেছে । 

রাজশেখর যেমন সোমদেবকে ধর্মপথের গুরু হিসাবে গ্রহণ করলেও তাঁর রাজনোৌতক 
মতবাদ, তথা 'হন্দূর রাজ্য প্রাতষ্ঠার ম্বস্নকে প্রথম থেকেই যাাস্ততর্কে অলীক প্রাতপন্ন 
করার চেষ্টা করেছেন ; শঙ্খ সেরুপ নন । গুরু সোমদেবের কথাগাীল সম্পূর্ণ বিশবাস 
না করলেও, কিছুটা তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা, আর কিছুটা দেশ-শাসন, বা, রাজনোৌতক চিঙ্তা- 
ভাবনা সম্পকে" নিস্পৃহতা তাঁর চাঁরন্রে বড় হয়ে উঠেছে । বৈষবদের প্রতি গুরু 
সোমদেবের বিদ্বেষকেও যেমন সমর্থন করেন শঙ্খ, তেমান গুরুর 'হম্দুরাজ্য প্রাতজ্ঠার 
চেম্টাকেও মনে মনে খানিকটা মেনে নেন তান। আঠারো প্রিচ্ছেদে রাজশেখর 
সোমদেবের 'হদ্দু রাজ্য প্রাতষ্ঠার স্বঙ্নকে পাগলামো, “আকাশ-কুসুম তৈরী” প্রভতি 
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.বলে তীর ভাষায় আক্রমণ করলে, শঙ্খ ক্ষীণ প্রাতবাদ করে বলেন : “আপানি সব 'জীনসের 
খালি অম্ধকার দিকটাই দেখছেন কাকা 1” গরুর সমর্থনে রাজশেখরকে উপয্স্ত কিছ, 
বলতে না পেরে শঞ্খের মানসিক অবচ্থাটা : “একটা অবরুদ্ধ ক্লোধ বুকের মধ্যে বন্দী 
বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে চলল । ঠিক এই মূহূর্তে রাজশেখরকে কোনো কঠিন 
কথা বলতে পারলে তপ্ত পেত সে-” 

শওখ- শম্পা-সুপণে নিয়ে প্রেমের যে উপকাইনশীট হাতহাস কাহনীর সঙ্গে 
সমান্তরাল গাঁততে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সপ্তগ্রামের বাণক শঙ্খ দত্ত তার নায়ক । 


॥ শঙ্খ দত ॥ 


কাব ভাবাপন, রোমাণ্টক প্রকাতর শঙ্খ ধনী বাঁণক পুত্র হয়েও তাঁর সমবয়সী 
অন্যান্য বদ্ধ্‌-বাম্ধবের মতো ভোগ-সম্পদ-নারী ও সংসারের উল্লাস্কর জীবন-বত্তে 
১ক্রমণ করাকে জীবনের চরম ও পরম পাওয়া বলে মনে করেন নি; বরং এর জীবনের 
প্রা তাঁর গভীর বাীতরাগ । তাঁর তরুণ রক্তে অজানা সমুদ্রের ডাক,_ এ্যাডভেঞ্সারের 
নেশা, দুচোখে স্বপ্নের ঘোর, প্রকীত ও সোদ্দর্ষের প্রাত টান। কখন কখন এই স্বপ্ন 
ও সৌন্দর্য “নস্টালাজক' রূপে দেখা দেয়। তখন অকূল সাগর পার হয়ে যেতে যেতে 
ঘরের কথা, দেশের কথা মনে পড়ে শঙ্খের-“মনে পড়ে দুধের মতো সাদা সরস্বতীর 
জল: আর তার দুধারে কোমল ছায়া নেমেছে আম-জাম-বাঁশবনের । বাঁধা ঘাটের 
ওপরে সপ্ত 'শবের মন্দিরসোনার ভ্রিশল দেওয়া চুড়ো জঙ্লছে রোদের আলোয় । 
তারপর সার সার নৌকার ভিড়ে গঙ্গা-সরস্বতীর জল দেখা যায় না--সপ্তগ্রাম, ভ্রিবেণী । 
তার দেশ, তার ঘর |” | এক পাঁরঃ ] 

কাঁবশজ্পন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমাণ্টক প্রকীতি শঙ্খের চারত্রে সণ্টারত 
হয়ে গেছে । যান সাংসারক ঝামেলা পছন্দ করেন না, সহজ প্রাপণায়া রূপবতী 
.নারণ যাঁর মন টানে না, দূরাভিসারেই যাঁর আকষণ সেই শঞ্খের কাছে রাজনৌ তক 
আবর্ত সোমদেব ও গোলাম আলীর জটিল-কুঁটিল চিন্তা 'িরান্তকর ; এ সব তুচ্ছ জানস 
তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। “শঙ্খ দত্তকে হাতছান দেয় সমুদ্র, ডাক দেয় দাক্ষণ 
পাটন--দক্ষিণ ছাঁড়য়ে আরো দূর-আরো দঃগ্গম তার মনকে চণ্চল করে তোলে ।” [চার 
পারঃ) বিয়ে করা মানেই স্পী-পদনত্র নিয়ে সংসারের বন্ধনে জাঁড়য়ে পড়া, তখন আর 
ছুটে বেড়াবার উৎসাহ থাকবে লা। নারীর রূপ ও তনু মাদকতা হয়তো ক্ষণিকের 
মোহ ছাঁড়য়েছে তার মনে-_াকন্তু এ পযন্তই । কাঁড়ারদের কণ্ঠে যখন গান শোনেন : 

“ও সজনণী 
মরণকালে দৌখ যেন 
তোমার মুখ, নয়নমাণ-" 

'তখন তাঁর রোমাণ্টক কাব মনে কোন অশরীরীর “সম্ভব-অসম্ভব, বান্তব-অবাপ্তব মত 
ভাসতে" থাকে । মনে হয় “কে সে-কোথায় সে 2” 


চারন্র চিন্রণ / ১৪৩ 


এই রকম একাঁটি স্বপ্নাল আঁভযান্রী মন নিয়ে শঙ্খ উপস্থিত হলেন পৃরাধামে । 
পান্ডা উদ্ধবের আগ্রহে গভীর রাতে জগল্াথ দেবের সামনে দেবদাসী শম্পার নিরাবরণ 
দেহের অধরা মাধুরী এবং ভাসমান শ্বেতপদ্মের মতো লাীলায়িত ছন্দের নৃতে 
“একাট ফেন-বদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খ দত্তের চেতনা ।” 
[ সাত পার ] 

কিন্তু সুর-ছন্দনৃতা থেমে যাবার পর, মান্দর থেকে পথে বৌরয়ে এসে শঙ্খের 
চৈতনা থেকে অতী্দ্রয় অনুভূতির রোমাণ্টিক কম্পনা ধরে ধারে মুছে গেছে, পারবর্তে 
স্থূল ইশ্দিগ্ীলই জবলে উঠেছে যেন সহস্র প্রদীপ শিখায় । ক্লমশঃ জৌবক আকাঙ্খাগ্ল 
শগ্থকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে দেবদাসী শম্পার সম্ধান। ইচ্ছা শান্তুর বলেই সাক্ষাংও 
ঘটে দেবদাসীর নিভৃত কক্ষে । সব ভরত, এবং জড়ত দূর করে শঙ্খ “হত” শম্পাকে 
দেবতার মুঠো থেকে ছানয়ে নেওয়ার কথাও সদন্ভে ঘোষণা করে গেলেন। “দেবতার 
দাসী নেমে আসক স্বর্গ থেকে । কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কি 
আঁধকার দেবতার ? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবেন না। 
প্রাতবাদ জানাবে সে।” | নয় পারঃ ] প্রাতবাদ শুধ. নয়, শম্পাকে তান জানয়েছেন 
“দেওয়াল পার হয়েই আম আসব” এবং ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন মান_ষেরই প্রাপ্যকে। 
শঙ্খ দত্ত নাঁতিশের পথই নতে চেয়েছেন । নীতীশের সামনে কোন দুলক্চঘা প্রাচীর 
ছল না, িম্তু শঙ্খের ক্ষেত্রে আছে সেই বাধার প্রাচীর । নীতশের আসুক কামনা 
রাঘ্বর মূর্তিতে শঙ্খের সমস্যার সমাধান করে 'দিতে কোথা থেকে হাঁজর হ'ল । পরে 
শঙ্খ ভেবেছেন : “এক রকমের তান্তিক-প্রাক্ুয়া আছে_সেই আঁভচারের বনভ'ল আচরণ 
করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই স:ষ্ট হতে পারে এক কল্প পুরুষ । একটা 
কবন্ধ দৈত্যের মতো মীক্তন্কহঈন হৃদয়হীন নিজ্চুর পশু সেতার সাহাযো যেকোনো 
কূট ক্লুর কামনার নিরাকীতি চলে । ওই রাঘবকেও তেমাঁনভাবে সংষ্টি করোছল সে। 
ও আর কেউ নয়-তারই বীভৎস বাসনার রৃপমর্ত!” [বারো পরিঃ | বলা বাহ্‌ল্য 
শঙ্খের এই আত্মীবশ্লেষণ _কৃতকমে'র অনুশোচনারই পূুবভাস ! নীতাীশের যে 
নৌতক আধকার ছিল শঙ্খের তানেই। কিন্তু অর চেয়েও বড়ো করে দেখা দিয়েছে 
ওউপন্যাঁসকের আদর্শ বোধ--পশুশান্ত বনাম নৈতিক শান্তর । “এতদূরে কোথায় জগন্নাথের 
মন্দির কোথায় উদ্ধত চুড়ো ? কোথায় তর নিশশথ পলায়নের ওপরে দারুত্রন্ের কঠিন 
চোখের ক্লুর দ্াষ্ট ? চৈতন্যের কীত'নের সুর তো এখানে শোনা যায় না।” [চোক্দ পার] 

কিন্তু শঙ্খ এখন মনের আয়নায় 'নজের ভেতরের মাত টাও দেখছেন । বিবেকের 
দ্রুকুটি দেখতে পাচ্ছেন তান। সংশয়ে, প্রশ্নে জর্জরিরত হচ্ছে তাঁর অন্তর । কখনো 
ভাবছেন “দেবদাসীকে আবার যথা স্থানেই 'ফারয়ে দিয়ে আসেন । দ্াদন তান শম্পার 
কাছ থেকে দুরেই প্াালয়েছিলেন। প্রথম উত্তেজনার অবসাদ কেটে যেতেই গনে 
হয়েছে সে অশ্যাচ। দেবতার নৈবেদার কাছে এাঁগয়ে যাওয়ার সাহস কোথায় তার_ 
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তবু শম্পার সামনে উপাচ্ছিত হয়েছেন শঙ্খ বোঝাপড়ার আশায় । হয় নি বোঝ 
পড়া । শম্পা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন ১ “আমাকে নিয়ে আসোনি- নিজের মৃত্যুকে 
এনেছ সঙ্গে ।” প্রত্যুত্তরে ক্ষমাপ্রাথী শঙ্খ বলেছেন, “দেবতার কাছে অনর্থক ফাযারয়ে 
যেতে দিইনি তোমাকে । জীবনের প্রয়োজনে উদ্ধার করে এনোছ।” দুরাশার মোহ 
একটু একটু করে আবার ঘিরেছে শঙ্খকে । দৃচ্টিতে তাঁর লোভ চিক্‌ চিক করে 
উঠেছে। কিন্তু পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত দেবদাসীর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে 'ন সে 
দছ্টি-তরস্কৃত হয়ে ফিরে এসেছে । কঠিন কন্ঠে শম্পা জানিয়েছে, “যে কোনো 
বন্দরে, ষে কোনো ঘাটে তুমি আমায় নাময়ে দাও। আম আমার দেবতার কাছে ফিরে 
যাব ।” সে কথায় কর্ণপাত করেন ন শঙ্খ ; নীতিশই যেন শঙ্খের ওপর আর একবার 
ভর করতে চায়: “কৃঞ্চ! চৈতন্য! একবারের জন্যে নিজের দু কান দু হাতে চেপে 
ধরতে ইচ্ছা হল শঙখর ! অরপরেই একটা কুদ্ধে প্রাতদ্বাদ্দবতার মতোই মনে হল, 
আচ্ছা দেখা যাক--টঠৈতন্যই তবে রক্ষা করুক শঙ্পাকে ।” [এ] 

কিদ্তু এই দম্ভলোভের আরও গভীরতর শুরে শঙ্খের মন্দুষ্যত্ব, আদশ“, বিবেক একটা 
সংকোচ রূপে গ্সশড় মেরে ছিল। তাই একাটি মান্ন দরজার ব্যবধানে নৌকার মধ্যে 
শম্পা সম্পূর্ণ অরাক্ষত অবস্থায় থাকা সত্তেও কুণ্ঠাকে জয় করতে পারেন 'ন তান । 
আত্মগ্লানির দহনও তাঁকে দুর্বল করে 'দচ্ছিল। অবশেষে একাঁদন রাত্রে ভীরুতার 
জাল ছিন্ন করে শঙ্খ এসে দাঁড়ালেন শম্পার দরজার সামনে ৷ হাতের মু চাপেই দরজা 
খুলে গেল। দেবতার প্রাত গভীর বিশ্বাসে শঙ্খের ভেতরের পশ.টাকে ভয় করেন নি 
শম্পা । দেববধ নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর করুণার ভরসায় সমপণ করে, দরজা 
উম্মস্ত রেখেই 'নাশ্চন্ত মনে নিদ্রাচ্ছন্ন !_নীতশের পশুটাকে জাগাবার চে্টা করলেন 
শঙ্খ ;: “মুর্খ নবেধি। কাকে ভয় পাও তুম? ীাকসের আশঙ্কা তোমার ? 
'ছানয়ে আনবার সাহস যাঁদ হয়ে থাকে, তবে এত কুণ্ঠা কেন আত্মসাত করতে 2 [চোদ্দ 
পারঃ] কিন্তু শঙ্খের সব দ্‌ঃসাহসই ভেতরের গড় মেরে থাকা আদর্শ বুগ্ধিটার 
জন্যই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে : “কোন: ভরসায় সে খুলে রেখেছে দরজা ? তার 
ওপর 'বধবাস 2 না, শম্পা আশা করে দেবতা তাকে পাহারা দেবেন, তার রক্ষা কবচ 
হয়ে থাকবে চৈতন্যের আশনবদি-তার চারাঁদকে নিরাপদ গাঁণ্ড টেনে রেখেছেন রামানন্দ 2 
| এ )-এই দুব্ল মন নিয়েই শঙ্খ প্রবেশ করেছেন শম্পার কক্ষে ; এবং শঙ্পার শদ্র 
বরণ দেহের সমস্ত বেখাগূলো অবাঁরত হয়ে আছে তার সামনে ।” একদিন যে নগ্ন 
রূপ রন্তে আগ.ন ধাঁরয়ে দিয়েছিল, আজ নাত ও আদর্শবোধের যাদুস্পর্শে তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত প্রাতীক্রয়া ঘটল । “****'এ কী হল তর? সাপের মাথার ওপর কোথা 
থেকে নেমে এল একটা মন্ঘ্রপড়া শিকড় 2 [এ] 

সৃতপার জীবন-আতি ওপন্যাসিককে যেভাবে ক্ষুষ্ধ করোছল, নীতীশের পৌরুষ 
শৃন্ত নিজ আঁধকার বোধে সৃতীক্ষ হয়ে দেবতার মুঠো থেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে 
ওপন্যাসক সেই ক্ষোভকে শান্ত করতে চাইলেন ; 'কন্তু তাঁর ভেতরের আদর্শবোধে 


চাঁরন্র চিত্রণ / ১৯৪৫ 


সম্ভবতঃ তা আঘাত করোছিল । তাই “পদসণ্টার'-এ তৃতীয়বার সেই দেবদাসী প্রসঙ্গের 
অবতারণা করে নায়ক শঙ্খ দত্তের মধ্যে নীতীশের পশুশান্তুটাকে জাঁগয়ে তারপর 
নৌতিকতার বঞ্জ্রে তাকে ধরাশায়শ করলেন । পুরুষের ভেতরের বর্বর পশটাকে তিনি 
সহ্য করতে পারাঁছলেন না। শম্পার দৈব-ব*বাস জয়গ হ'ল--তথা লেখকের নৌতিকতারই 
জয় ঘোঁষত হ'ল ; এবং এইরূপ মীমাংসায় শিল্পকে .(৪£) তিনি নাঁতআদর্শ"্ও 
সোন্দ্যের উচ্চ বোদতে প্রীতাষ্ঠত করলেন । 

শছ্খের চরিন্রাট এই উপন্যাসে দ্বিবিধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । দ.ট চিন্রের সাহাষে। 
এই চারন্রাটর অবচ্ান ও প্রকীতি বোঝাবার চেস্টা করব আমরা । 


শখ 






এতিহাসিক ঘটনা বু টি 


শম্পা _ সপণা 


১নং চিন্ব : শঙ্খ, শম্পা ও সুপর্ণ 
ইতিহাস কাহনপকে স্পর্শ মাত্র করে আছে । 


২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে “পদপণ্টার এর গ্রাতহাঁসিক কাহনী ও ঘটনা বৃত্তের সঙ্গে 
শঙ্খ দত্ত, শঙ্পা, এবং সুপর্ণর যোগ খ্বইকক্ষাণ_তারা কাষ কারণ সরে কাহনশীটকে স্পশ 
করে আছে মান্ন, ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারে ণন। পরের পাতায় 
ইনং চিত্রে, উপন্যাসের কাল্পানক ঘটনা-কাহনীতে শওখ চাঁরন্র্টির দুটি রূপ প্রাতভাত 2 
চার্ট বৃত্তায়ত-€৯) অংশত? ঘটনাস্্রোতে ভাসমান, রোমাণ্টিক কমপনা-্প্রবণ । এখালে 
অন্তমূ্খী চন্তা-ভাবনার চাপ নেই, বাইরের সংঘাত থাকলেও অন্তর্বন্দেখর অভাবে 
অগভখর । বৃত্তের পাঁরধি রেখায় চরিন্রাটর গাঁতি। (২) বৃত্তের অপর অংশে শঙ্খ 
চারত্রের অন্তম্বন্দব তাঁকে কি ভাবে পাকে পাকে কেন্দ্রাভমূখে টেনে নিয়ে গেছে সেহীট 


দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে । 
পদসণ্টার ৯০ 


১৪৬ । পদসঞ্চার 


শঙ্পা, শঙ্খের অন্তরে গভীর একা ক্ষত সৃষ্টি করে দিয়ে যান। তবে সেই সঙ্গে, 
শঞ্খের ভাসমান, আভষারী, রোমাণ্টক মনকে সংসার বম্ধনে ধরা দেবার একাটি 
আকাঙক্ষাও বুঝি জাগিয়ে দিয়ে যায় । সংপর্ণাকে গ্রহণ করতে তাই তাঁর মনে বিশেষ 
কোন অনীহা প্রকাশ পায় না। চার বছর সূপর্ণা কথা বলে নি-সে পাগল; এ কথা 
শুনে শঙ্খ হঠাংই বলে ফেলেন : “আম ওকে কথা বলাব কাকা-_-আঁম ওকে 'ফারয়ে 
আনব ।” [আঠার পারঃ] প্রকারান্তরে সুপণরি দায়িত্বভারই শঙ্খ গ্ষেচ্ছায় তুলে 'নয়েছেন। 


ডে 


৩ 


২নং চিন শঙ্খের চার অংশতঃ 
ঘটনাস্্রোতে ভাসমান, অংশতঃ অন্তমুখা। 


কেন? শঙ্খ তার কারণ অনুসন্ধান করে পেয়েছেন শম্পার মতো সৃপণাঁও দেবহার 
[শিকার । সেই দেবতার কাছে বারে বারে শগুখ কিছনতেই হার মানবেন না। এ যেন দৈব 
এবং পর্ষকারের দ্বন্দব। সংপর্ণার ক্ষেত্রে শঙ্খের এর,প ধ্যান্ত খুব জোরালো বলে মনে 
হয় না। দৈবকে চ্যালেঞ্জ ক্রার মতো পুর্ষকার যাঁদ শঙ্খের থাকতো, তাহলে সমযদ্রগর্ভে 
তাঁর বহর ডুবে যাবার চার বছর পর তাঁকে উপন্যাস-কাহনীতে আবার যখন ফিরে আসতে 
দোখ, তখন তাঁর মনে প্রায়াশ্চন্ত চিন্তাটা আসে কেন ? “এই প্রায় চারটি বছর ধরে 
একটি মান্র কথাই ভেবেছে শঙ্থ দত্ত । জগন্নাথের দাসকে চুর করে এনোছল সে অই 
এমান করে দেবতার আভসম্পাত নেমে এসেছে তার ওপর । কারো দোষ নেই-কেউ-ই 
দায়ণ নয় । এ-দন্ড তার প্রাপা ছিল--ানজের বিকৃত কামনার মাশুলই তাকে মায়ে দিতে 
হয়েছে কড়ায়-গণ্ডায় ; নীলমাধব তাঁর দিগন্ত'নীল বূক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছেন বধুকে 
মতের কোনো আবিল দ্জ্ট সেখনে গিয়ে কখনো পৌঁছবে না।” | আঠার পাঁরঃ ] 
কুঁড় পারচ্ছেদেও শঞ্খের আবার প্রায়শ্চন্ত চ্তা দেখা দিয়েছে।_এই অন্যায় ও পাপ 
বোধই বাঁদ শঞ্খের এসে থাকে, তারপর স্দুপর্ণকে গ্রহণ করার যুস্তি অন্য যা কিছুই 


চার চিন্পণ / ১৪৭ 


হোক, দেবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে তাকে মেনে নেওয়া মৃস্কিল। অন্যন্ূ, জেখক 
শঞ্খের জন্য এর্‌প যান্তও দেবার চেষ্টা করেছেন £ “শুধু শম্পা নয়-সৃপর্ণাও সুন্দর | 
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বোশ অপরূপ । দুর্লভের জন্যেই তো 
শঙ্খ দত্তের চিরদিনের আকর্ষণ ।” | কুঁড় পারঃ ] আসলে শম্পা, শঞ্খের শিরায়-শিরায় 
উদ্মন্ত কামনার জবালা ও মাদকতা [বষাক্রয়ার মতো ছাঁড়য়ে দিয়েছিলেন । তাঁর যৌবন- 
ধর্ম তাকে অস্বীকার করতে পারে 'ন। সুপর্ণাকে দেখে সে উদ্দীপনা, সে বান ডাকা- 
জোয়ার শঞ্খের ছিল না। এ যেন একটা শুন্যতকে ঢাকা দেবার চেষ্টা, একটা অতৃপ্তিকে 
মেটাবার চেক্টা। শঙ্খের জীবনে লেখকের ব্যান্তগত জীবনের উপচ্ছায়া আছে কিনা 
পাবেষকগণ ভাববেন ; আমরা বলব সুৃপণ্ণা ও শঞ্চখের চারন্রকে পূর্ণতা দিতেই, এবং 
শিল্প-কাগহনীর খাতরে, ওপন্যাসক দাট অতৃপ্ত, অ-সুখী জীবনকে শন্যতায় হারয়ে 
যেতে না দিয়ে, সফল করে তুলতে চেয়েছেন। কামনা-মাঁদরার যে বিষামৃতের পাত্রাট 
শঞ্খ ওচ্ঠে তুলতে চেয়োছলেন, মাঝপথেই তা ভেঙে যাওয়ায়, বিপরীত প্রীতক্রিয়ায় একটি 
সংসার বন্ধনে ধরা দিলেন। কিন্তু ভেতরের ক্ষতটা রয়েই গেল। ঠাই আসম্ব মাতৃত্বের 
গৌরবে সুপণরি মন থেকে যখন অতাঁত প্রেমের প্রেত্ছায়াটা অপসারত হ'ল এবং 
সূপর্ণা নিজেকে শঙ্খের কছে পাঁরপূর্ণরূপে ধরা দিল, তখনও শঙ্খ তাঁর অতাঁতকে 
ভূলতে পারেন নি: “তার! সুপণরি | অন্ধকার চুলের বিশঞ্খল রাশির দিকে তাকিয়ে 
সে ভাবতে লাগল : এইবারে শম্পাকেও সে ভুলতে পারবে তো 2” [তেইশ পারঃ 1 
মাঁণমোহনও ( উপ্পানবেশ ) প্রায় একইভাবে মা-ফুনের ববামৃত পানের স্মাতিটা মিথ্যা 
ভোলবার চেষ্টায় রাণণ এবং প.ন্র খোকাকে দেখে সাদস্বনা পেতে চেয়েছিলেন ; সামাজিক 
সদ্মানের দিকে তাঁকয়েই বোধ হয় । 

এ হ'ল কাঁব হৃদয়ের চিরঅতৃপ্তি। নায়ক শঞ্গেের মধ্যে লেখকের কাঁবব্যান্তত্ 
একাত্ম হয়েই এই চির-অতৃপ্তর ক্ুন্দন ধানত হয়েছে । কাঁব-কল্পনায়, বৃহৎ পাঁথবীকে, 
এবং অজানাকে জানার আগ্রহে, জীবন তৃষ্কায় এবং ব্যান্তত্বের প্রকাশে উপন্যাস কাহিনীকে 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেছেন বলেই শওখ দত্ত এই কাহিনীর নায়ক । 
কাহিনীর সূচনায় শঙ্খকে আমরা দেখি রোমান্টিক কবিভাবাপন্ন, বিনয়ী, পিতৃভন্ত, 
এক উদার যুবক হিসেবে । বৃহত্তর জগং ও জীবনকে তাঁর দেখার আগ্রহ, সংসারের 
মায়া-মোহের ক্ষুদ্র গাণ্ডর প্রাতি তাঁর বিতৃষ্কা। অতঃপর দুর্লভ দেবদাসীর রূপ ও 
যৌবন, একই সঙ্গে শঞ্খের পৌরুষ এবং স্বঙ্নাল যৌবনকে আগুনের শিখার মতো 
জালিয়ে তুলল । দেবতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলেন তান, মানদুষের প্রাপ্যকে। 
নায়কোচিত শৌর্যে শঙ্খ নিজেকে 'বাশঘ্ট করে নিলেন । তীত্র কামনা এবং যৌবনের 
অহঙ্কার ও বিদ্রোহ, তাঁকে পুরুষের আদম প্রবৃর্ত-“বীর ভোগ্যা বসমম্ধরা'--এই 
নঙ্গীততে চালত করল ॥ শম্পাকে তিন হরণ কাঁরয়ে আনলেন । এ পর্যন্ত তীর ঘটনা 
প্রবাহ শঙ্খ চারন্রাটকে আপন গাঁতিতে টেনে নিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত চারত্রের বিকাশ 
বাঁহমূ্খী (ঘটনা-বৃত্তের পারাঁধ পথেই তাঁর গাঁত)। এরপর ধারে ধীরে চারন্র্টকে 
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ওপন্যাঁসক অন্তমনখন করে তুলেছেন । কৃতকর্মের ভাল-মন্দ বিচার ও ন্যায়-অন্যায় বোধ 
ফুটে উঠতে শুর; করেছে যৌবনের উত্তেজনা প্রশীমত হয়ে। কিন্তু জাগ্রত যৌবনের 
দন্ড ও রূপের নেশা এত সহজে মাথা নীচু করে না। শ্রীচৈতনোর প্রাতি শম্পার ভান্ত 
ও বিশ্বাস যাঁদ বৈষফবোচিত বিনয়ে ও সাহফুতায় বগগালত হোত, তাহলে ফল কণ দাঁড়াত 
জানি না, কিন্তু উপন্যাঁসক শম্পার চরিত্রে একাদিকে মানাবক দুর্বলতা, এবং অন্যদিকে 
দৈবী ক্ষমতার দর্প ওতোপ্রোতভাবে মাশ্রাত করে যে ব্যান্তত্বাট দাঁড় কাঁরয়েছেন শঞ্খের 
বিপরীতে, তা দেবাবদ্রোহ শঙ্খকেও তেজদণ্ত করেছে । এতদস্তেও শঙ্খকে তান 
বিবেকহীন, মনুষ্যত্হীন করে তোলেন নি । তাঁর ভেতরে রয়েছে উদার, কাঁবভাবাপন্ন, 
র্চবান আঁভযান্নন হৃদয় । সেই উদার রুচিসম্পন্ন মন.ষ্যত্বই তাঁকে বাধা 'দিল। হাতের 
মুচোর মধ্যে পেয়েও অবক্ষায়ত শম্পাকে তান স্পশমান্র করতে পারলেন না। দার 
ব্রহ্ম শম্পাকে হয়ত শঙ্খের লোভের গ্রাস থেকে রক্ষা করোছিলেন, কিন্তু গপন্যাঁসিক শঙ্খ 
চরিত্রের অন্তর্্বন্দবাটকে যেভাবে 'শাল্পত করেছেন, অতে মনে হয়, শঙ্খের মনযষ্য্থ, 
তাঁর গুপ্ত ধর্মবোধই শম্পাকে রক্ষা করোছিল- লোভী, কামমূুগ্ধ শখ্খের হাত থেকে । 
এরপর নিয়াত 'িদেশেশত পথে শঙ্খ ভেসে গেছেন। অন্তদ্বন্দেৰ ক্ষতবিক্ষত 
হয়েছেন । কিন্তু জীবনরাঁসক শিল্পী, শঙ্খকে ব্যর্থ হতাশায় ও শূন্যত্যয় ডুবে যেতে 
দেন নি। যেন অলক্ষ্যে বসে শঙ্খের ভাগ্যাবধাতা তাঁকে 'মালয়ে দিলেন আর একাঁট 
প্রয়-ব্যথ শন্যতাময় চার, সৃপ্ণর সঙ্গে । লক্ষণীয়, শঙ্খের চারব্ন এখন ভাগা, বা 
নয়াতনদেশিশিত পৃথ এগয়ে চলল । তথাপি শিপ্পী তাঁর মানীসক পাঁরবর্তন এবং 
হৃদয়দ্বন্দেরর সাঁনপুণ পারস্ফুটনে চরিন্রাটকে পারবর্তনশশল এবং প্রাণবন্ত করে 


তুলেছেন । 


॥ নায়ক বিচার ॥! 

এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবক, শঙখ উপ-কাহনশর ( মূল প্রেমকাহিনী ) নায়ক হলেও 
সমগ্র কাহনীকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন কি তাঁন ? অথধি শঙ্খ কি “পদসপ্জার' উপন্যাসের 
নায়ক 2 উপন্যাসের শিল্পরূপ দানের আলোচনা প্রসঙ্গে 101810196 [)9০009058৩ বলে- 
ছিলেন £ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চারণ্র [০৩0081 18016] কে ? যাঁর গল্প, অর্থাৎ যাঁকে 
নিয়ে গল্প তানই কেন্দ্রীয় চারত্র ; এই চরিত্রের প্রাত লেখকের স্হানুভ্ঠত থাকে বলেই, 
তাঁর কতব্য হ'ল-9০ 578856 00০ 168067 9৪100 17091051017) ০0816 ৮121 
1)8070915 1* প্দসঞ্ঠার কি-শঙ্খ দত্তের কাহনী ? ডি মেলো», অথবা মামুদ শার 
কাঁহনী 2 “পদসণ্টার' কোন ব্যান্ত চাঁরন্রের কাহিনীই নয় । এট এতিহাঁসক উপন্যাস- 
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তাই একাঁট বিশেষ যুগের হাতহাসককাহনী এর মুখ্য বিষয় । আবার, একটি বিশেষ 
যুগকে অবলম্বন করলেও ও্পন্যাঁসক সেই বিশেষ যুগ বা কালকে তার পূর্ববতর্ঁ অতীত 
থেকে তার পরবতী অনাগত ভাঁবষ্ং পর্যন্ত এক মহাকালের কোলে হ্থাপন করেছেন । 
এরীত্হাঁসক উপন্যাসের এই মহাকালের অপর নাম, বিধাতা পুরুষ । চাঁর্রই তো শুধু 
ইতিহাসের ভ্রস্টা নয়, ইতিহাসও চারন্র সষ্টি করে । 

আপাতদম্টতে এ্রাতহাসিক কাহিনীর নায়ক 'ড মেলোকেই মনে হয়। কারণ, 
বঙ্গে পতুগীজ জাতির বাঁণজ্যকুঠী নিমাণ, ও দংর্গ প্রাতত্ঠা সমেত এদেশের সঙ্গে 
এীতহাঁসক বাণজা চীন্ততে স্বাক্ষর করেছেন 'তীানই। বঙ্গে ইয়োরোপীয় জাতির 
পদসণ্ণার ঘটল । এর জন্য ডি মেলোকে ব্যাস্তগত ক্ষয়ক্ষাত বড় কম স্বীকার করতে 
হয় নি। অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল । তিস্ত আভজ্ঞতাও তাঁর হয়োছল 
যথেষ্টই । তথাঁপ, বঙ্গে ক্লীশ্চান পতুণগণীজদের পদসণ্টার একাঁদনের ঘটনা নয়, 
একজনের কাহন+ও নয় । ভাগ্কো-ডা-্গামা একদিন যে *্বপ্ন দেখোছলেন, কোভিলহো- 
আলাঁমডা থেকে ড মেলো-কোয়েলহো-সাম্পায়ো পযন্ত সকলেই সেই স্বপ্নের পর্থাটকে 
বান্তবে রূপদান করতে নিজ নিজ অমূল্য জীবন তুচ্ছ করেছেন। কাজেই ডি মেলো 
এই ইতিহাসের শ্রষ্টা নন, ইাঁতহাসই উপয,ন্ত কালে ড মেলোকে বরণ করে নিয়েছে এই 
সহাগোরবের পদে । 

মামুদ শ। তো বঙ্গের ইতিহাসের একট খগ্ড যুগের শেষ প্রাতীনাধ- একটি শাসন 
ব্যবস্থার সালল নমাঁধ ঘটে তাঁর মৃত্যুতে ॥ ভাঙনের চরে বসে বেলাশেষের গান গেয়ে 
গেছেন তান । সমগ্র কাহননীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা ও আয়ু কোনটাই তাঁর 
ছল না। 1তানও কালের হাতের ক্লীড়নক। একাঁদকে দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন, 
অপরাদকে নবাগত ক্লীণচান সভ্যতা ও শান্ত, মাঝখানে ভ্রাসসণ্গারী শের খাঁ বঙ্গের 
ইতহাসের ধারাটকে নতুন খাতে প্রবাহত করতে সমুদ্যত । বঙ্গের, বৃহত্তর দৃচ্টি- 
কোণ থেকে ভারতের ভাগ্য'বধাতা সেই দুযোগে কালের খরন্রোত কাটিয়ে হীতহাসের 
তরণশীটকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন । মামুদের ওপর পড়েছে তাঁর কোপ দাঁষ্ট ; শের খাঁকে 
দিয়েছেন তান আমত পরার্ম ও সুযোগ : আর ডি মেলোর দিকে চেয়েছেন প্রসন্ন 
হাসিতে । তাই খোদাবক্স খাঁর কারাগার থেকে মান্ত পেয়ে যে ডি মেলো তিন্ত, জর্জারত 
মন নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন গোয়ায় ; বিধাতা পুরুষের বরাভয় হাসিতে, মহাকালের 
অলগ্ঘ্য নিদেশে সেই গড মেলোকে আবার চার বছর পরে ডি-কুনহার আদেশে 'ফরে 
আসতে হ'ল চট্টগ্রামে ৷ “তাঁর দেহ-মন আর্ত হয়ে বলতে চাইছে £ 88090 0978900 « 
ক্লান্ত আম ক্লাম্ত !” কিন্তু উপায় নেই। ভাগ্য বিধাতা যে সম্মান-পুরস্কার তাঁর জন্য 
তুলে রেখেছেন, সে ?ক অন্যে পেতে পারে ? শের খাঁ, বা পরবর্তীকালে মোঘল শান্ত বঙ্গ 
আঁধকার করে নিলেও আরও দূর ভাঁবষ্যতে ক্রীশ্চানরাই তাঁদের প্রতপ বাছয়ে দিয়ে" 
ছলেন, শুধু বঙ্গে নয়, সারা ভারতবর্ষে” এমন কি দুরপ্রাচেও । সে হীঙ্গতও আছে 
“প্দসগ্ঠার”এ | “ইতিহাসের ঢেউ উঠেছে, হীতহাসের ঢেউ ভেঙেছে । চট্রগ্রাম গৌড় । 
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হুমায়ূন, শের শা, মাগুদ শা, সাম্পায়ো, শাল্ত আর ক্‌টতার পাশা খেলা । দিল্লীর 
মসনদের ওপর ঝ+কে পড়েছে বিহারের বাঘের উদ্যত থাবা । প্রাণভয়ে প্রহর গ্‌ুণছেন 
হুমায়ূন । চূড়ান্ত লঙ্জায় আর অপমানে 'নজের প্রাণ দিয়ে ফিরোজ শার রক্তের ধণ 
শোধ করেছেন আভশপ্ত আবদুল বদর । 

“আর তার মধ্যে একট; একটু করে ভিত পাকা হয়েছে পাশ্চমের বাণিজ্য বাহিনীর । 
মালদ্বীপ থেকে 'সিংহল, 'সিংহল থেকে কাঁলকট, গোয়া, তারপরে বঙ্গোপসাগর । 
'বেঙ্গালা' । ভারতের স্বর্গ । পোটে পেকেনো 1.৮" [ তেইশ পাঁরঃ ] 

বঙ্গের হীতহাস-কাহিনীর সঙ্গে এদেশের ধর্ম-সংস্কৃতি ও হিন্দু রাজ্য প্রাতত্ঠার একটা 
রাজনৌতক উহ্থানের চেষ্টা করোছলেন সোমদেব । দেশের ধন বাঁণক ও ভজ্বামীদের 
এঁক্যব্ধ করে, 'তান চেয়েছিলেন বিদেশী মুসলমান ও ীবদেশপ ক্লীশ্চানের লড়াই-এ 
দু'পক্ষ যখন কাটাকাঁট করবে, সেই সংযোগে ঘটবে হিন্দুর জাতীয় উত্থান। তার জন্য 
চাই শান্তর প্রাতষ্ঠা। _শিব নয় চাম,গ্ডাকে জাগাতে হবে এবং ক্লীব, ও নৃত্যশগীতে 
বিগালত তনু বৈষ্বদের দেশ থেকে বিতাঁড়ত করতে হবে । এই "সাব প্লট-'এর নায়ক 
সোমদেব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন । ক্লীশ্চানের তরবারতে প্রাণ দিয়েছেন । মহাকালের 
ইচ্ছাই বড় হয়েছে । ক্ষয়-মূল ব্রাহ্মণ্য শান্ত, এবং তার শান্ত-তাম্ত্রিক সাধন-পদ্ধাত কালের 
ঢেউ-এ মুছে গেল। “শেষ পষন্তি নিজেকেই আহ্দীত দিলেন সোমদেব । মহাকালী 
নয়_মহাকালের কাছে ।” ! একুশ পারঃ ] 

কাঁঞ্পেত উপন]স-কাহনশর নায়ক শঙখ। নায়কা সুপর্ণা এবং উপনায়কা দেবদাসী 
শঙ্প। । প্রেমের এই উপকাহনীটর নায়ক শঙ্খ শেষ পর্ধকত তাঁর পৌরুষ-শীস্তকে দৈব 
শান্তর বেদীমূলে বলী দিয়েছেন। দৈবের ইচ্ছাই বলবতী হয়ে শঙ্খের ভাগ্য বেধে 
দিয়েছে সুপর্ণর সঙ্গে । শঙ্খ সুখী হয়েছে কিনা, সে প্রন গৌণ হয়ে গেছে দৈবের 
কাছে। 

তাই পিদসঞ্টার'-এর নায়ক বিধাত পুর,্ষ-মহাকাল । 


আট 
শিল্প-কাহিনীর গঠন কৌশল 


বাঁগকশ্নচন্দ্রের সার্থক এ্রীতহাসক উপন্যাস “রাজাসংহ”--( চতুথণ সংস্করণ, ১৮৯৩ 
প্রীত্টাব্দে প্রকাশিত )। তার আগে রাজসিংহ' ছিল এ্রীতহাঁসক গল্প বা কাহিনধী। 
তখন তার কলেবর ছিল মান্র ৮৩ পাতর । চতুর্থ সংস্করণে যখন সোটি উপন্যাসের মযাদা 
পেল. তখন তার কলেবর হয়েছে ৪৩৪ পাতার । শুধু কলেবর নয়, হখন িজ্পের চরিই 
গেছে বদলে । নারায়ণ গঙ্গোপধ্যোয়ের “পদসণ্ার* প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৩ 
প্রীম্টান্ধে । তার বেশ কছ্‌ আগে “শারদীয়া দেশ" পাণ্রকায় এই উপন্যাসাঁটর ভ্রুণ দেখা 
দিয়োছল ইাতহাস'-নামক গল্পে । প্দসঞ্টার” উপন্যাসে সেই গল্পাট কিছ, পারবতি 
হরে কিথামুখ' নামে সংযোজত হয়েছে । এাঁটকে সমগ্র উপন্যাসের ডাঁমকা বা 
শপ্রালউড' রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে । 


॥ মল ভাববস্তু ॥ 

“পদসঞ্ঠারে'র মূলভাব, বা ভাববস্তু (0610৩ ) হ'ল: হোসেন শাহ রাজবংশের 
শাসনের [১৪৯৪ ধরণঃ--১৫৩৮ খ্রীঃ ] শেষভাগে বঙ্গের আকাশে তীব্র সঙ্কট ও সর্ব- 
নাশের মেঘ ঘানয়ে আসে । সাসারামের শের খাঁ, এবং দিল্লীর হুমায়ুন বঙ্গের এ*্বর্য 
ও সংহাসনের জন্য হানা 'দচ্ছেন। বঙ্গের রাজনোৌতক হীতিহাসে নতুন সমস্যা ও সঙ্কট 
দেখা দিল পর্তৃগ্রঈজদের আগমনে । ভারতের দাক্ষণ ও পশ্চিম উপকূলে ই ত্যবসরেই 
তাঁদের প্রভৃত্ব হ্থছাঁপত হয়েছে,_বাঁণজ্যকুঠী ও সামারক দুগ” মাথা তুলেছে । এখন 
তাঁরা ভারতের ইন্দ্রলোক, বঙ্গে বাণিজ্যাধকার লাভের আশায় উপনাত হয়ে সঙ্কটকে 
জাঁটল করে তুললেন। অবশেষে ভারতের শাসনদণ্ড যে-পশ্চিমী শান্ত একাঁদন ছিনিয়ে 
নিয়োছল, তারই সুদ ভত্ত গ্থাপিত হ'ল চ্টগ্রাম থেকে সপ্তপ্রাম পর্যন্ত পতুর্গধীজদের 
বাণজ্যকুঠী নিমাণে ও সামারক দংগ্গ প্রাত্ঠায়। বঙ্গকে অবলম্বন করলেও সমগ্র 
ভারতবর্ষই এই উপন্যাসের থামে'র বিষয় হয়েছে। বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ধর্ম" 
সংস্কীত, অর্থনোতিক, সামাঁজক ও রাজনোতিক অবস্থা, পাশ্চমী শান্তর পদস্থাপনায় 
কেমনভাবে ধীরে ধীরে নবরৃপ লাভ করেছিল, স্বাধনতা-উত্তর যুগে বসে তারই মূলান্‌- 
সম্ধান করতে বসে পতুগীজদের বঙ্গের রাজনীতিতে অনঃপ্রবেশ ঘটল কীভাবে এবং 


১৬১ 


১৫২ / পদসন্গার 


কোন- কারণে, কীভাবে বঙ্গের এ*্বর্য-প্রসাঁবনী কুটণর 1শল্পগাল পশ্চিমী শিল্পের 
হাতে ধংস হ'ল, এবং শ্রথম্ট ধর্ম নবসভ্যতার আসন বিঁছয়ে দিল, তারই কাহিনী শিল্প” 
রূপ লাভ করেছে 'পদসন্টার”এ। 

বেশ শান্তশালন একাঁট এ্রাতহাসক কাহনী গঠন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 
বন্তব্য বিষয়কে শিল্প-সার্চক রূপ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্হের এ্রীতহাসক অংশের 
প্রতোকটি ঘটনা, গঞ্প বা কাহনগ এাত্যাসকের বিবরণ-সমান্বত, তথাপি তিন যে 
এরীতহাঁসক নন,_ওপন্যাণস্ক-ীশজপী, একথা মুহূর্তের জন্যও বিস্মত হন নি। প্রকৃত 
শিল্পী মান্রেই হাতহাসের পুনমূল্যায়ন করবেন, হীতিহাসকে তান পুনঃসৃষ্টি করবেন 
তাঁর কল্পনার বর্ষে ও রঙে । উপন্যাস শিল্পের আঙ্গিকের পারধির মধ্যে কম্পনারও 
একাঁটি 'বাঁশিন্ট ভামকা আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্ালর শিজ্পকমের 
মধ্যে বাঁলষ্ঠ রোমাণ্টিক কলুপনার প্রয়োগ, বিশেষতঃ তাঁর পরাতহাসিক উপন্যাসগলিতে 
কল্পনা এক আঁভনব সৌন্দর্য সন্ট করেছে। রবান্দ্রুগের রোমাণ্টক কল্পনাই 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব মনের মৌলধর্ম। এ্রাতযাঁসক উপন্যাস “পদসণার'-এর 
শিলপগঠনে এই রোমান্টিক কল্পনা কাব্যের ব্যঞ্জনা এনেছে, এবং শিল্প কাঠামোকে 
নতুন এক শ্রী দান করেছে । একটি ছোট গল্পকে গ্রহণ করে সমান্তরালধমণ দুটি প্রধান 
কাহনশ এবং অনেকগুল শাখা-কাহনণ ও উপকাহনীকে নিপূণ বয়ন-কৌশলে একটি 
পূণার্গ শিল্পরুপ দান করেছেন। পদসণ্ারের স্ছাপত্য-ধমণ্ঁ ?শল্প কাঠামোয় যে বিস্তৃত 
পরিধি এবং উচ্চতা তান দিয়েছেন তা রীতিমত 'বস্ময়াবহ । 

“পদসণ্ার'-এর মুখ্য ও গৌণ কাহনধগুীলকে ($৮৮-219£) যে ভাবে বোনা হয়েছে 
অতে গজ্প-কাহনীর সূত্রের কোন প্রান্তই ঝুলে থাকে নি, অথবা বুননে তা কোথাও 
1শাথল, বা বেমানান হয় নি। চীরন্র, ঘটনা ও গল্প কাঁহনীগহীলকে 01891710 91019 
তে শিল্পী কাষ-কারণসূন্রে দক্ষতার সঙ্গে বেধে ফেলেছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা কার্য- 


কারণসূত্রে বাঁধা । প্লেট" বা শিল্প-কাহনণ গ্রন্হনের এটিই মৌল পদ্ধাত। “4১ 010 
18 2150 ৪ 118171201৮6 017 8৮00, 0106 91201018515 19118178 010 ০9103211697 


[ 4/80605 01 0১6 ০০115, 1. 1015067 ] 'গ্লট? 'নিমাঁণে সময়ের অনুকম 
রক্ষা করা হয় ঠিকই, কিন্তু কার্ধকারণের শৃঙ্খলাঁট তাকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে 
রাখে । পদসণ্ার'-এর ঘটনা ও চার্র এবং গল্প-কাহিনীগহীল ক ভাবে কার্ধকারণসত্রে 
বাঁধা পড়েছে, তা শিল্প-কাহনীর বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়। 


॥ স্লট বা শিশ্প-কাহিনীর লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ॥ 
কিন্তু তার আগে “প্লট বা শিল্প-কাহনণর বয়নশীবষয়ক আরও দ: একাঁট কথা 
মনে রাখা প্রয়োজন : ১) চমক ও রহসা শিল্প গঠনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ | +* 





*. *১.1210106101 9 50107156 01 1059(679,.13 01 86৪৫ 11070105005 11 ও 010? 
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শম্প-কাহিনীর গঠন কৌশল / ১৬৩ 


নিছক কৌতূহল সৃষ্টি করাই হ'ল গল্পের প্রধান বোশিস্ট ; কিম্তু শিল্প-কাহিন* গঠন 
করতে এবং বুঝতে (২) বুদ্ধির (170611181106) এবং স্মৃতির (1061001% ) 
প্রয়োজন । এরা পরস্পর সম্পকর্থিবিত। অতাঁতকে স্মরণ করতে না পারলে, আমরা 
'বুঝব কীভাবে ৯* (৩) 1শকপ কাহনীর গঠনে শিল্পীকে প্রত্যেকাট ঘটনা-গাঁতি এবং 
শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও সংযত থাকতে হয় । তবেই কাঁহনী হবে ঠাস-বুন্যানর ; 
এবং অবান্তর ও অবাঞ্থত ঘটনা, চাঁরত্র বা শব্দ যোজনা শল্প-সৌকর্ষকে বিনম্ট 
করতে পারবে না ;** (৪) সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রাত লেখকের [বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
সমীচীন নয় ঠিকই, তথাণপ তান যা গঠন করেছেন তা সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয় : “১৩৪১ 
81 15/10101) ৪ 100৮61151 51)010, 176৮6]: 211), (11010819196 98115 1110৩ 
006$ 701 2.01)15৬৪ 1, (6) চার সৃষ্টি এবং দ্বন্দেবর মধ্য থেকেই শল্প-কাহনীর 
নমাণ শুরু হয় ।++* বিপরীত পক্ষে প্লট 'নমাঁণের মধ্য দিয়ে চীরত্র ও ঘটনা পারাস্থীত 
নিবচিন করা যায় । 1015651 বলেন, চাঁরন্র থেকেই ঘটনার উদ্ভব, এবং সেই ঘটনাই 
আবার চীরন্রের পারবর্তন ঘটায় 1**+* ওুপন্যাঁসকের সৃভ্ট চারপ্র--সে ক প্রকৃত জীবন 2 
বা চোখে দেখা, খাঁটি দৈনান্দন জীবন ? এ সম্পকে মতভেদ যা-ই থাক পাণ্ডভদের মধো, 
একথা সত্য যে, চোখে দেখা দৈনন্দিন প্রকৃত জীবনকে শিল্পী তাঁর 41066511185066' 
400610)019” 4501001155, 47)95515" সবেপার তাঁর জীবনদর্শন এবং কাব কল্পনার 
দ্বারা শল্লাপত কাহনীর সঙ্গে সঙ্গাত রেখেই নবরূপ দেন ॥ শিজপ-কাহিনীর গঠনের 
পক্ষে এই সষ্টকরা চাঁরন্রেরই প্রয়োজন । আহীভ কম্পটন বানেটে বলেন : “&$8 
1689810$ [01096 [1 ড00 1691 1116 10 17010 2911, [২6৪] 1116 5601285 [0 
1252 100 11068, পাস লুব্বকের মতে (781০9 19০০০০% : £05 018 ০01 
[০0107 ) প্লটের" দা 'বাঁশন্ট প্রকারের একাঁট হ'ল, এই জীবন-সম্পাকত ! তিনি 
জীবনের বিরাট-ীবস্তৃত "চন্ত্রকে প্লটের বিষয় করেছেন। ও্পন্যাঁসক সেখানে সর্বদরশার 
দত্উকোণ থেকে জীবনকে দেখেন, এবং তাঁর কাহিনশ-জালাঁট নপুণভাবে বয়ন করেন। 
লুব্বকের 0১817018110 $96080155 ০ 116 এডুইন মুইর-এর (18৫11 
11017 ) ভাষায় রানকল্‌। এডুইন মুইর গ্লটের যে শ্রেণী 'বভাগগ্ল করেছেন তার 
অন্যতজ হ'ল ৫1870900 0061 বা নাটকীয় ?শ্পরীতির উপন্যাস । এই রীতর 


ক. ৮1017012170 11016111861706 216 019561 ০0119201609 101 01171659 ৬/০ 16177761717 
০ ৬৩ 021)1)0 10100615 6210.” [ শা, 7015151 ] 

ক [৬1 201101] 01 ৮/01৫ 11) 2 10101 00081) 00 00980101311 07811 00 ০৩ ০০০170- 
1721091 210 50916 ; ০৮67 ৯/11910 90171110960 16 511011101৮6 01£91710 2110 [56 হাটা 
0650 1219657.  [ 12711. 1701511 ] 

কক ১1091 হ০৬৩ ০01 01 011918066115861017) 210 00011101.”--[ 71076 ০180 01 
[ঘি 0৬61-/110108.--1019015 20000 015, ] 

ক্কজ। 50100106101 5011085 ০০ 01 01121980061, 2170 199৬1716 ০০০01750 16 ৪16 
1001 01891901651, [৯57০০15 01 006 1০৬61 ] 


১৫৪1 গদসঞ্গার 


উপন্যামে প্লট” ও চান আবচ্ছেদ্য লম্পকে গাঁথা 10860818019 10016 007 
£6০019617.” 609180-এর মতো তানও বলেন 2 ত৮১৮2156008211055 01 
(0৩ 01081806615 ৫০661171196 0176 2০01০00, 2100 (116 2011010 17 1017) 
01016551521 01)91786ধ 0176 01091201615, 2100 50170101176 15 0011৩ 
(01৮/814 (0 ৪1 1৫৮ । (৬) হেনরস জেমস": উপন্যাসের শিল্পরীতর আলোচনা 
প্রসঙ্গে গজ্পের নাট ধাঁর্মতার ওপর জোর দিয়েছেন । 1০০০০%-৩ নাট্য ধার্মতাকে 
[শিপর্ধিতির অন্যতম বোশষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ কবেছেন। তাঁর দুটি শিজ্পরীতির 
কথা আমরা পূবেহি উদ্লেখ করোছ- এইটি দ্বি তীয় রীতি । যাই হোক, হেনার জেমস 
মনে কারন চারএ সহ ওপন্যাসকের একমান্র কাজ নয়, তাকে শিলপসম্মত রূপে 
উপস্থাপঙ বরাতেই তাঁর সিদ্ধি । এই প্রসঙ্গেই তন গল্পের 1820900 00981006170 
এগ কথা বলেছেন । 

পিপসঞ্টার'এ ম,লত দণও কাহনী ধারা £ (১) হাঁতহাস-কাহনী বা, প্রধান কাহিনী 
এবং (২) উপন্যাস-কাহনস-_এাট সাব-গ্ল) । হাতহাস-ক্কাহনদীর আবার প্রধানতঃ 
দাউ তংশ : (ক) বঙ্গের হাতহাস-হুশেন শাহী আমলের [ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
১৫৩৮ হাম্টাব্দ প্রধানতঃ শেষ ভাগ | মামুদ শাহ-এর শাসনকাল এখানে গৃহীত ; এবং 
(খ) বঙ্গে পতুগিজ বণকদের আগমন-অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাব পর বাঁণজ্যাধকার লাভ, 
কী ও দুর্গ নিমা্ণ এবং বঙ্গের রাজনোতিক পাঁরাস্থাতির মধ্যে অনবপ্রবেশ ॥ (১) বঙ্গের 
হইাতহাসর অঙ্গ হিসেবে ধমপ্রাণ, বাঙালীর ধর্মীয় হাতহাসাঁট মূল হীত্হাসের সঙ্গে 
সমাম্ততালভাবেই “পদসণ্টার' উপন্যাসে রাঁচত হয়েছে । অতএব মোট এই 'তিনাট 
কাহনস্থারার সঙ্গে শিল্পী আবার যত করেছেন বেশ কয়েকাঁট সাব-স্লও বা শাখ 
কাহনঈ | খেমন-_সোমদেব-শঙ্খদত্ত-াজশেখরের কাহননি, গঞ্জালো-সুপণরি কাহনী 
খাজ( শহাবুদ্দীনএড মেনো কাহনী, ভ্যাসকনসেলস-কোয়েলহো-াড মেলোর ষড়যন্ত্র 
কাহনণ, 1ড মেলো-ঃয়ীজল কাহনী-_এগঞ্ল প্রশাখার মত দেখা দিয়েছে । এখন 
দেখত হবে এই কাহনীগাল সংিলন্ট চারন্রের সাহাব্যে 1[শল্প? কেমনভাবে তাঁর 
লট" নমণি করেছেন । (২) মানব জঈবনের প্রেম-প্রগীতি, ধর্ম-সংস্কাতির কাজ্পানক 
উপন্যাস কা'হনগ । 


॥ শিল্প নিমণি কৌশল | 

'পদপণ্ঞার-এর শিপ্প নামশিত খুবই জাঁটল-_কাহিনন, উপকাহনী, বা শাখা- 
কাহনসগ্লর মধে। কখনও দুটিকে, কখনও তিনাটকে সমান্তরালভাবে, কিংবা বেণী- 
বন্ধনে এগয়ে নিয়ে যাওয়া, কখনও শাখা-কাহিনীর সঙ্গে হীতহাস-কাহনী, কখনও ব। 
শাখা-কাহিনীর সঙ্গে ধমীয়-কাহনীকে যুক্ত করে একাঁট 9:88710 810 দেবার চেষ্টা । 


*. *৮00৩ 90005607601 119৩ ০৮০1৮--610 01 
পক "10৩ ১1001 006 10৬৩] -1817)53, 176119 


[শশ্প-কাহনীর গঠন কৌশল 1 ১৪৫ 


ইতিহাস, ধর্ম, প্রেম, প্রথা-সংস্কার, দেশ, কাল--সব মালয়ে একাট পূর্ণাঙ্গ শিশ্পরূপ 
নিয়েছে পদসন্টার? | 

'পদসঞ্ার' তেইশাঁট পারচ্ছেদে বিভন্ত । কিন্তু কাঁহনী শুর. করার আগে কিথামুখ' 
অংশাটিকে সমগ্র কাহিনীর ভূমিকারূপে অথবা নাটকের প্রালউডের ঢঙে রচনা করা 
হয়েছে । বঙ্গে পতৃগীজদের বাঁণজ্যকূঠী নিমণি ও দূর্গ প্রীতজ্ঠার প:ব? ইীতিহা্সাট 
না জানলে, পতুগাজদের স্বভাব-্রকীতির উদ্দেশ্যটি জানা না থাকলে, আলোঠ। 
উপনাসের শিজ্পকমের রসগ্রহণ সম্ভব হোত না । 

কথামূখ £ 'কথামুখ' অংশে লেখক আলোচ্য উপন্যাসের 'শত্পকমণকে একা সুদ 
ভীন্তব উপরই স্থাপন করেছেন । কোভলহান, বার্থেলোমউ ডায়াস, কাবর'জা, ভাস্কো 
ডা-গামা, ারপর আলামডা হয়ে আলবুকার্ক-একে একে আভযান চালিয়েছেন । নান। 
ধরনের ক্ষয়ক্ষাত স্বীকার করেছেন । আগুন জবালিয়ে, কামান দেগে, রন্তের স্রোত 
বইয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে কাঁলকট থেকে গোয়া, ইথিওাঁপয়া থেকে সিংহলে তাঁদের প্রভ্‌ 
প্রাত্জা করলেন । “কথামুখ”এর ভাস্কোন্ডা-গামার অসমাপ্ত কাকে প্রথম পারচ্ছেদে 
ওপনদাীসক আলামডা থেকে আলুবূকার্কএ এসে কৈমনভাতা পাশ্চমের বাঁণজ্যলক্ষযী 
রন্তু পন শেষ করে প্রাচের সিংহাসনে বরদা হয়ে বসলেন, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণসব 
মধ্য দিয়ে ভূমিকার্পী “কথামূখ'এর সঙ্গে মূল উপন্যাস-কাহনীর সংযোগ স্থাপন 
করলেন । শুধু তাই নয় কিথামুখ+এর কাহনী অংশাঁট মূল উপন্যাস-ব।হিনণকে 
বঙ্গের গণ্ডী ছাঁড়য়ে ভারতের পটভূমিকায় ব্যাপ্ত করতে সাহাম্য করেছে । কিথামুখ' 
এবং প্রথম পারচ্ছেদের অতীতের হীতবৃন্তে এক নিদিন্টি হ্ছানের সীমারেখা আন্তে 
আচ্তি সরে যায়। কাঁহনী ভারতের সীমা ছাড়িয়ে আরব-স্পেন-পতুগাল-এাঁশয়া 
থেকে ইওরোপ পর্যন্ত ব্যাপ্তু হয়ে যায় । সাক এীতহাসক উপন্যাস দেশ ও কালের 
বলয়কে গ্রহণ করেও, ধীরে ধীরে দেশ ও কালের 'ী্নাদর্ছট সঈমাকে আত্ম করে 
[বিশালতা বোধ জাগায় । শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে তাঁর “কখামুখ'এ দেশের সঙ্গো 
কালের বলয়কেও অতীত থেকে দূর ভাবষ্যতের 'দিকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন : “অন্ধকার 
কাঁঁপষে আর একবার অদ্রহাঁস করল ভাস্কো-ডান্গামা । কোথা থেকে জেগে উঠল একটা 
চাকত ঝোড়ো হাওয়া-হাহাকার করে উঞ্ দারুন আর এলালতাপ বন। আর 
আকাশের প্ণাঞ্জত মেঘে বিকীর্ণ হল খর বিদযতের অসিধারা-যেন বিধক্ঞ মর 
প্রীতষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারত হল আর এক নতুন শাল্তর তোরণ-দবার | 

"আর সেই অদ্রহাঁস রাত্রির আকাশে কেপে চলল কোট অলক্ষ্য নাশবহঞ্গের 
পাখার মতো ! সেই তরার্জা হাঁসর ছোঁয়ায় সুদুর বাঙলায় ঢাকায়, শান্তিপুরে, 
চন্দ্রকোণায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দ:ুঃস্বগ্ন দেখল একসচ্গে । স্বব্ন দেখল, একটা 
লৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষ-ধার করাত দিয়ে একটির পর একটি করে এঁদের আঙল 
কেটে চলেছে!” শিপ অনায়াসেই ভাস্কো-ডা-গামার কালকে আতক্রম করে চলে 
গেছেন দূর ভাঁবধ্যতে, যখন ইংরেজ বাঁণকরা আসবেন এদেশের শি্পগালকে টি 


১৫৬ / পদসণ্চার 


টিপে হত্যা করতে । “কথামুখণট যে সমগ্র উপন্যাসেরই ভামকাম্বরূপ, অর্থং একই 
শিল্পকর্মের অন্তর্গত, তা বুঝতে এতটুকু অস্দাবধা হয় না, খন দোখ “পদসঞ্ার'- 
এর সমাপ্তও ঘটেছে একই সুরে, সেই ভাবিষ্যতের হীঞ্গিতবাহী রণনে । 

“একবার-দুবার-তিনবার ! পর্তুগীজদের কাঠ থেকে কামানের শব্দ । 

“আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্হাসর মতো সেই কামানের 
আওয়াজ ছাঁড়য়ে পড়ল পূর্ব থেকে পাঁশচমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে । বাঙলার পথ-মা্ঠ 
পাহাড়-নদশ-বন-বনাম্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল হাতহাসের দিগন্তে । আর 
'তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বশ্নে বাঁধ চমকে উঠল বাঙলাদেশের তাঁতিরা ! 
একটা অস্পন্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো ব্ীঝ তাদের মনে হল-কারা যেন তঁক্ষঃধার অস্ত 
দিয়ে নিষ্তুর [হংসায় এক একাঁট করে তাদের হাতের আঙুলগ্রলো কেটে চলেছে !” 
[ তেইশ পাঁরঃ ] বলা বাহুল্য, এর সুর এবং কালের ছন্দ মহাকালের বিষাদ-গম্ভীর 
রূপেরই আরাঁত করে । ভূমিকা ও উপসংহার এইভাবে [শল্পীর বয়ন কৌশলে একাট 
বিশাল ভাববে বাঁধা পড়ে যায় ; এবং শিল্প কাঠামোর 01881110 00)19-ও অক্ষুন্ন 
থাকে । 

মূল উপন্যাস £ মল উপন্যাসাটর বয়ন কৌশল এবং কাহনীর গঠনভগ লক্ষণীয় । 
প্রতেক পাঁরচ্ছেদে প্রথম থেকেই ওঁপনযাঁসক দ'ট কাহিনী-ধারাকেই-ইাতিহাস-কাহিনী 
এবং উপন্যাস-কাহনী- সমান্তরাল ভাবে শেষ পর্বন্ত এঁগয়ে নিয়ে গেছেন । প্রত্যেকঁটিরই 
আবার কতকগন্জীল শাখা-কাহনপ আছে-এই শাখাগ্দীল প্রয়োজন মত নিজ নজ ধারার 
সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে এবং আশ্চর্য কোশলে উভয় ধারার মধ্যে সংযোগ রক্ষা 
করেছে অথবা বলা যেতে পারে দ্যাট বৃক্ষ তার ডালপালা ছড়িয়ে পরস্পরকে ছ"য়ে আছে 
এবং কাহনীকে জাটল ও বিস্তুত করেছে। কতকগ্াল ছোট ছোট কাহিনী আছে, 
যেগ্াল প্রশাখা রূপে বক্ষদাটকে পল্লাবত করেছে । চারন্রগল কাহনী থেকে উদ্ভূত 
'হয়ে উর্ণনাভের মতো কাহিনী-জাল বুনতে বুনতে পাঁরণাম রচনা করেছে । কোথাও 
তারা 'ব্রভুজ সাঁচ্ট করে কাহিনীর গঞ্জনে জাঁটলতা এনেছে, এবং 'শল্পকে সোন্দষে” 
বোচত্র্যে ও গভীরতায় মননধমণ করেছে । 

শিল্প কোশলের চিত্র রূপ £ “পদসণ্টার'এর কাহনীর শিল্প-বয়ন কৌশলাট 
বর্ণনার আগে সম্ভাব্য দ্যাট 'বিকজ্প চিন্্র অগ্কন করে দেখানো যেতে পারে ; এবং 
কাহিনীতে চাঁর্গাল যেখানে '্রিভুজ গঠন করেছে তারও একটি সম্ভাব্য চিন্র 
দেওয়া হ'ল। 

প্রথম সম্ভাব্য চন্ত্রটিতে দেখানো হয়েছে দাট বৃক্ষ একক্মাঁটর ওপর অসংখা শাখা- 
প্রশাথা সহ পাশাপাঁশ দাঁড়য়ে আছে-কখনও কোথাও তারা পরস্পরকে ছণয়ে আছে। 
'ভান্ত ভূমমর দট ভ্তর £ (ক) বঙ্গের ইীতিহাস-খোদাবক্স-মামূদ শা-শের খাঁহুমায়ন-- 
বঙ্গের রাজনৌতক ও অর্থনৌতক হাতহাস । (খ) উদাব ধরপ্রাণ, বঙ্গের ধর্মন্সংস্কাঁতির 
'পাঁরচয়-নির্যাতিত বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রান্মণ্য প্রতাপ, শৈব এবং পরে তাম্বিক সোমদেবের গর্ব 


শিল্প-কাহনীর গঠন কৌশল / ১৫৭ 


খর্ব করে শ্রীচৈতন্যের আবিভবি এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার, আরও পরে পাশ্চান্ত জাতর 
শস্তি প্রাতষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীস্টধর্মের আঁবভবি | 

এই মাঁটর উপর উঠে দাঁড়িয়েছে দুটি সমান ও সমান্তরালধমধ বৃক্ষ-€১) পত্তুগীজ 
ভাস্কো-ড মেলোর হীতিহাস-কাহনতী এবং (২) শঙখ-শম্পা ও সুপণরি প্রেমের কাজ্পানক 





কাহিনী 





ডিমেলের পতশীজ 


উপন্যাস কাহিনী 


(ভাঙ্কে। - আলমীডা- আলবুকাক 
ইত্যাদি) 


বঙ্গের ইতিহাস (১৪৯৪-১৫৩৮) মামুদশা -: শেরখাঁ _ হমায়ুন 
এবং বঙ্গের ধর্ম - সংস্কৃতি - সামাজিক -- রাজনৈতিক -- অথনৈতিক ইতিহাস 
সোমদেব- (শৈব-শাক্ত-তান্জিক) শ্রীচৈতন) (বৈফব)+বৌদ্ধ এবং খীল্টান 


সম্ভাব্য দুটি বক্ষের চিত । 


উপন্যাস-কাহনী । (১) পত্ত্গীঁজ হীতহাস-কাহিনীর প্রধান শাখা গঞজালো-সোমদেব- 
সৃপর্ণা-রাজশেখরের কাঁহনী এবং কাল্পনিক উপন্যাস-কাহিনীর একটি-প্রধান শাখা-_ 
সোমদেব-শঙ্খ দর্ত-রাজশেখরকে নিয়ে বঙ্গের তদানশন্তনকালের রাজনৌতিক 'চম্তাভাবনার 
দিবরণ- পরস্পরকে স্পর্শ করেছে; তর ফলে দুটি বৃক্ষের মধ্যে একটি যোগাযোগ 
সাধত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে উভয় বৃক্ষেরই অনেকগ্যাল ছোটখাট শাখা-প্রশাখা, 
যা ব্ক্ষদটকে পল্লাবত, জাঁটল এবং বিশালতা দানে সাহায্য করেছে। 


১৫৮ / প্দসষ্টার 


সম্ভাব্য বিকল্প 'চন্রাট হ্থাপত্য-ভাঙ্কর্ষের আদর্শে কপত। িদসঞ্ডার'-এর শিপ 
কাঁহুনশর গঠনভঙ্গশীকে তাজমহল সদৃশ চ্ছাপত্যচিন্নরূপে ব্যাখ্যা করলে-(৫১) 'কথামুখ্খ' 
অংশে ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে প্রথম পর্তুগীজ শাসন, বাণিজ্য কুঠী ও দুর্গ 
নিম্ণের ইততহাস : মনোএল-ভাস্কো-কাব্রালআলামডা-আলব্‌কার্কএর কাঁহনীটি 


সিসি ০ আচ আগ আর, ওল 


সি শা 
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গৌড়াধিপ মামূদশা -- শেরখা -- হুমায়ূনের বঙ্গের ইতিহাস 
এবং বঙ্গে পর্তগীঁজ পদ্াপণের ইতিহাস কাহিনী 
নুনোডি- কুনধা * ডিমেলো প্রভাতি 






ভারতে পর্তুগীজ পদাপণের ইতিহাস-রাপী 'কথাযখ' 


সম্ভাব্য 'বকজপ ( অজমহল সদৃশ শ্থাপত্-ভাস্কর্ষের ) চিত্র । 


'প্দসণ্ঠার” উপন্যাসএর ভিত্তিভমি স্বরূপ । (২) মূল গদ্বুজাট-_বঙ্গের হীতহাস 
(১৪৯৪-১৫৩৮ শ্রীষ্টাব্দ )। গোড়াধিপ মামুদ শা এবং তংসহ শের খাঁহমায়্‌নের বঙ্গ 
আক্লমণ একদিকে, অন্যাদকে গোয়ার গভর্নর নুনো ডি-কুনহার প্রাতানাধ হিসেবে ডি 
মেলোর নেতৃত্থে বঙ্গে পত্তুগীঈজের বাণিজ্যাধিকার, কুঠী ও দুর্গ নিমাঁণ এবং খ্রীষ্টধম 
প্রচারের ইতহাসরূপে কাঁজপত । (৩) গম্বুজের চারকোণে চারাট শ্্ভ যথাক্রমে একাঁট 
হ'ল : শঙ্খ দত্তদেবদাসী শম্পা ও সুপর্ণর গ্রেমকাহনী, তথা মূল উপন্যাস কাহিনী ; 
ধঙ্বতণয়াট হ'ল : শঙ্খসোমদেব ও রাজশেখর-এর তদান*তন কালের বঙ্গের রাজনোতিক 
চদ্তাভাবনার বিবরণ কাহনন ; তৃতীয়াট হ'ল : সোমদেব-রাজশেখর-সপর্ণা ও গঞ্জালোর 
করুণ কাহিনী ; এবং চতুর্থট হ'ল: খোদাবক্স খাঁঁডি মেলো-কোয়েলহোর কাহিনী। 
এর মধ্যে গ্জালো ও সৃপর্ণার প্রেমের কাহনীট পতুগ্গীজ কাহিনীর শীর্ষদেশে মালার 
মতো শোভাবৃদ্ধি করেছে । পিছন 'দকের 'দ?ট কাহনী ভ্ুষ্ভের মধ্যে সেই মালাটি 


[শহপ-কাহনীর গঠন কৌশল । ১৫৯ 


সংযোগ রক্ষা করে দুলছে । এত্ত্যতীত প্রত্যেকটি কাহনীর সঙ্গে প্রত্যেকটি শঙ্পগত 
যোগ দেখানো হয়েছে পরস্পরের মধ্যে সংযোগসমন্রের সাহায্যে । 


॥ কাল্পনিক কাহিনীর চাঁরত্রগীলর অবস্থান চিন্ত ॥ 

“পদসণ্ার'এর শিল্প-গঠনে চারন্রগ্ল যেখানেই প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে, সেখানেই 
কাহনতে শোৌম্পক জাটলতা সম্পাদন করতে, এবং নাটকণয় গাত ও সৌন্দর্য সু 
করতে ত্রিভুজ রচনা করেছে । এ ক্ষেত্রেও একাঁট সম্ভাব্য জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন কবে, 
চারন্রগযালর সম্পর্ক ও অবস্থান দেখানো যেতে পারে । 


দেবতা 





€ দেবদাসী) 


৩নং "নর 


[চন্াট দেখলেই বোঝা যাবে শঙ্খ দর্ত ও দেবদাস এম্পার প্রণয় কাহনীতে এসে 
সুপর্ণা মিলিত হয়ে একাট ত্রিভুজ রচনা করেছেন, এই িভুজাটই “পদসণ্ঠার' উপন্যাসের 
প্রধান বা মূল ত্রিভুজ । অপর দু ্রিভুজ গোণ, এবং কছনটা অস্পম্ট, তই টিপৃটপৃ 
রেখায় রাঁচত। দেবদাসী শম্পা জগন্াথের (দেবত ) টরণে সমার্পতা : তানই এঁর 
প্রত, স্বামী । বাঁণক শঙ্খ দত্ত তাঁর রুপে-সোন্দযে আকৃষ্ট হয়ে, দেবতার ধনাছানয়ে 
নিলেন যখন, তখনই অস্পম্টভাবে তৃতীয় বাহু মাঁলত হয়ে, একট ভ্রিভূজ রচনা করে। 
রাজনগীতর শিকার হলেন শঙ্খ । পতুগীজ কামান তাঁর বহর ধ্বংস করলো । ভেঙে 
গেলেন শঙ্খ এবং শম্পা । শঞ্খ ফিরে পেলেন 'পতৃবন্ধ: রাজশেখর ও তাঁর স্মাতহারা 
কন্যা সূপর্ণাকে। শম্পাকে কেন্দ্র করে শঞ্খের জীবন ধারা কূল পেল স্‌পর্ণাকে লাভ 
করে। তাকে বিয়ে করলেন । শঙ্খের জীবন-ধারা এইখানে এসে মূল শ্রভূজটি রচ্না 
করলো । শম্পা শেষ পর্যষ্ত হারিয়ে গেলেন না-ফিরে এলেন দেখতারই কোলে, তবে 
জঙ্গন্াথ নন, যীশৃ। শঙ্খ সুপ্ণকে পেয়েছিলেন স্মীতহারা, বাকাহারা অবস্থায় । 
তার কারণ, সূপর্ণা পেয়োছলেন প্রচ্ড আঘাত- _গঞ্জালোর বাঁভৎস মৃত্যুদ্‌শো । কিশোর 
পাঞ্জালো এসে তাঁর মনে প্রেমের নবাঙ্কুর সৃষ্ট করেছিলেন । তাই শঙ্খ যখন তাঁকে 
জীবন সাজনীর্‌পে গ্রহণ করলেন, তখন একাঁদকে যেমন তিনি শঙ্খের সঙ্গে মূল, বা 
প্রধান '্রভুজ রচনায় যোগ দিলেন, অপরাদকে তাঁর অপারণত-ঞ্কালো-প্রেমের আর একটি 
অস্পষ্ট নিভজও রেখায়িত হয়ে ওঠে। 


১৬০ | পদসগ্ঠার 


॥ কার্ধকারণ লান্লে কাহিনী গ্রন্ছন ॥ 

এক বা প্রথম পারচ্ছেদ থেকেই ও্পন্যাঁসক ইতিহাস ও উপন্যাস, দ:টি ধারার বিনীন- 
পাক দিয়েছেন । পর্তুগীজরা বঙ্গদেশের এ*ব্ষে আকৃষ্ট হয়ে বাঁণজ্যের লোভে একের 
পর এক আভযান করে, ক্ষয়-্ষাতি-ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে অবশেষে সাফল্যের বারে উপনাঁত 
হলেন; এই মূল এ্রাতহাঁসক কাঁহনীর যে পটভূমকা “কথামুখ” অংশে শিল্পী 
প্রাতীষ্ঠত করেছেন, সেই পূব্সৃন্রের সংক্ষপ্ত বিবরণ সহ শেষমুখটির সঙ্গে বঙ্গে 
পতু'গীজদের পদস্থাপনার ইতিহাসের সূচনা মুখাঁট বেধে দিয়েছেন প্রথম পারচ্ছেদে । 
ফলে, 'কিথামুখ' অংশাঁট উপন্যাসের সমগ্র শিল্প কাঠামো থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে থাকে না 
যেমন, তেমান প্রীত্হাঁসক উপন্যাসের প্রধান কাহিননধারার তুরী 'ননাদ শোনা গেল । 
লেখক পর্তুগীজদের বঙ্গে বাঁণজ্যাধকারের কাহিননন্তষ্ভ বা বৃক্ষাট স্থাপন করেছেন, 
তদানীন্তন কালের বঙ্গের একদিকে সামাজক, সাংস্কীতিক ও ধমঁয় জীবন এবং অপর- 
দিকে রাজনোৌতিক ও অর্থনৌতক জীবনের 'ভীত্তর বা মীন্তকার ওপর । সেই 'ভান্ত 
ভূঁমর হীঙ্গতাঁটও প্রথম পাঁরচ্ছেদে উল্লেখ করতে ভোলেন নি তান : “ভাস্কো-ডা-গামা 
যে দেশের কাহিনী শুনোছিলেন স্বপ্নের মতো, তখনো সেই “প্যারাডাইজ অব ইপ্ডিয়া" 
পরম শান্তিতে ঘাময়ে আছে তার আম-কাঁঠালের 'স্নগ্ধ ছায়ায় ; তখনো তার ধান ক্ষেতে 
ফলছে নিরুদ্বেগ সোনা, “পোর্ট গ্র্যাশ্ডি' চট্টগ্রামে আরব বাণিজ্যতরীর পাশাপাশ 
নোঙর ফেলেছে বাঙালি বাঁণকের সপ্তাডঙা মধূকর । তার তাঁতী তখনো নিপুণ হাতে 
বুনছে অপর মসালন, আর তার আকাশে-বাতাসে ভাসছে চণ্ডাদাসের গান । 

“আর সাসারামের বাঘ শেরশাহ সবে সতর্ক পাদচারণা শুরু করেছেন এ্রাতহাঁসিকের 
অরণ্যে । তাঁর একচস্ষু গৌড়, আর এক চক্ষ দিল্লীর দিকে স্থিরবদ্ধ ।” 

পতুণগজ কাহনীশ্ন্ভের অথবা, বৃক্ষের সমান্তরাল যে অপর শ্ত্ভ, বা বৃক্ষার্ট 
উঠেছে সেটি হ'ল উপন্যাসের কাজ্পানক কাঁহনীর । প্রথম পাঁরচ্ছেদে সেই কাহিনীর 
তারও ওপন্যাঁসক চালনা করেছেন শঙ্খ দত্তের পাটনে বাণিজ্য যান্রা দিয়ে। এই দুই 
কাঁহন? স্বতম্ত্র ও সমান্তরাল গাততে পাশাপাশ বেড়ে উদলেও মাঝে মাঝে উভয়ের মধো 
নিপুণ কৌশলে তান সংযোগ রচনা করেছেন । শঙ্খ দত্তের চন্তা সূ সোমদেবের বঙ্গের. 
ধর্মীয় এবং রাজনোৌতক পাঁরবর্তন-চেষ্টার কাহিনীর ভীত্ত গঠন করেছেন । যার ওপর: 
দাঁড়য়ে আছে বক্ষ বা ভ্তষ্ভ দুটি । ভূমির সঙ্গে শ্তধ্ভ বা বৃক্ষের মূলাঁট সুদ হয়েছে, 
অর্থনৌতক দিক থেকে । শঙ্খ দত্ত তদানন্তন কালের বঙ্গের ধনী বাঁণক বা সদাগর ॥ 
ঘচ্চগের অথথনোতিক বানয়াদাট তাঁরা গঠন করেছেন । আর, ধন দত্ত এবং সোমদেবের হামদি 
ও পতুগীজ বাঁণকের লব্ধ পষ্টর আলোচনায়, এবং পৃতুর্গনীজদের দীনহীন চেহারার 
জাহাজাঁটর বঙগাভমুখে যাণ্নার প্রসঙ্গে দুটি বংক্ষের শাখায় জাঁড়য়ে গিয়ে, অথবা দাউ 
সুষ্ভের সংযোগ রক্ষাকারী দ্যাট তোরণ চাপের মতো দাঁড়িয়ে দাট মূল ধারাকেই নিপুণ 
কৌশলে তান বেধে ফেলেছেন । সুতরাং “পদসণ্ারে'র জাল শিল্প গণন-রীতির মূল 
পাত্রক্পনাট প্রথম পারচ্ছেদেই ফুটে উঠেছে । প্রথম পারচ্ছেদের “সাবটাইট-ল; বা 


শিজ্প-কাহনীর গঠন কৌশল / ১৬১ 


[শিরোনাম £ “15008 0050875 (01086805 ৩ 86০181188” পর্তৃগশীজদের আগমন 
উদ্দেশ্/াট ব্যন্ত করে এবং পাশ্চাত্য জাতির চার বৈশিষ্ট্য ও প্রাতহাসিক আবহাওলা রচনা 
করে গুঁপন্যাসকের শিল্প-পাঁরকল্পনার একাঁট 46518" বা নকশাকে আভাঁসত করে । 

বঞ্কমচদ্দ্ের জীবন-ভাবনা এবং জগৎ ও জীবন সম্পাক্তি দৃষ্টিজঙ্গগ হেতু তাঁর 
এীতহাঁসক উপন্যাস “রাজাসংহ”-এর শিল্প গঠনাট গাঁথক চ্ছাপত্য সুলভ গণ্ভীর, 
সংদৃঢ়। মাহমময় রূপ নিয়েছে । ঞ্কটের রোমান্টক দাঁষ্ট ভঙ্গ, এবং কৌতূহল 
উদ্রেককারা গল্প বলার প্রবণতা হেতু তাঁর শিল্প গণনাট প্রধানতঃ সহজ সরল শাখা- 
প্রশাখথা বিরল একাঁট বক্ষের মতো রূপ নেয়। “পিদসণ্ডার”এ ওপন্যাঁনক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁবজনোচিত রোমাম্স-প্রীত, নায়ক শঙ্খ দত্তের দুরাভিপারের নেশা ও 
ব্যাকুলতা এবং প্রকাত প্রেমমঞ্ধতার মধ্য দয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করে সমগ্র শি্প- 
কাঠামোর ণডজাইন'এর সঙ্গে এমনভাবে সাগ্গীভুত হয়েছে যে, তাঁর কাঁব-ভাষা এবং 
রোমান্টিক জীবন দৃগ্টভঙ্গী উপন্যাসের শিজ্প-কাঠামোকে আভনব সৌন্দর্যের আলোয় 
উম্ভাঁগত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে । বাঁঞ্কমচন্দ্রের “রাজাঁসংহের শিল্প গঠনের সঙ্চে 
ষাঁদ গাঁথক শিল্প গঠনের তুলনা করা খায়, তাহলে “পদসণ্ঠার'-এর গঠন সোদ্দর্য হ'ল 
তাজমহলীয় । শিল্পীর বস্তুানষ্ঠার সঙ্গে রোমাণ্টিক কল্পনা-এ*বর্ধ ওতপ্রোঙভাবে 
জাঁড়ত থাকার জন্যই এরূপ গঠনভংগী সম্ভব হয়েছে । প্রথম পারচ্ছেদেই এই পডজাইন'" 
গটর আভাস পাওয়া যায়। 

দৃই বা দ্বিতীয় পারচ্ছেদের 'এাপগ্রাম' হ'ল 5405 208755 529 92065? 089209 
1815 1০) 1161101.--শকপীর ভাষায় গভীর নীল সমুদ্র । আরো উদ্জঙ্ল, আরো 
সুন্দর ।” প্রথম পারচ্ছেদে বঙ্গের ছায়। স্থনাবড়, শান্ত মধুর যে রুপের ইংাগত 
দেওয়া হয়েছে, এবং “্দীনহশন চেহারার' যে পর্তুগীজ জাহাজাঁটকে বঙ্গের আভমুখে 
আসতে দেখা গিয়োছল, দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদের প্রথমাংশেই বার্ণত হয়েছে সেই জাহাজের 
কাাাপতানের কথা-ডি মেলো, 'যাঁন এই উপন্যাসের হীত্হাপ-কাঁহনীর নায়ক। 
অতএব প্রথম পারচ্ছেদের ইতিহাস অংশের কাহনীমুখ এই পারচ্ছেদে এসে উদ্মোচিত 
হয়েছে। ভাগ্য ছি মেলোকে ঝড়-ঝঞ্কার মধ্য দিয়ে বঙ্গের এ*্বর্য-সৌন্দর্যের উপকূলে 
টেনে এনেছে । সঙ্গে আছে অন্যান্য অন:ুচর ছাড়াও কিশোর ভাইপো গঞ্জালো”_যাকে 
নয়ে রাঁচিত হবে প্রেমের ছোট্ট একি করুণ কাহনী, যা উপন্যাসের কজ্পত কাহিনী ও 

ধর্ম-সংস্কাতর কাঁহনী-ভীমর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করবে । ডি মেলোর 
দুচোখে স্বপ্ন ; বেঞ্গালার আকাশে-বাতাসে মধুর শান্তি, চাঁরাদকে অনন্ত সোন্দর্য 
আর ছড়িয়ে আছে অফুরুত এ*বর্-তার সোনার ধানে' ও নানাবিধ ফসলে, এবং তার 
শিল্পে । মুরদের তাঁরা হটিয়ে দিয়েছেন ইওরোপ থেকে, এখান থেকেও তাদের তাঁরা 
'বতাঁড়ত করে 'ছানয়ে নেবেন বাণিজ্যের আঁধকার ; তারপর “এইখানে আমরা আরামে 
বসব হাত পা ছাঁড়য়ে।” আরাকানগ জনৈক জেলের (থুদ্দসান ) সহায়তায় ডি মেলো 
বেঙ্গালার মাটিতে পনার্পণ করলেন ; তবে গ্্যাঁ্ড ! বাণটা !টটরগ্রাম বন্দরে নয়” 

পদসগ্ঠার--১৯ 


১৬২। পদসণ্ঠার 


চাকারয়ায় । 1ড মেলো প্রতারত হয়েছেন । ঘটনাটি খুবই তাংপর্ধপূর্ণ। “িব্যারস। 
প্রমুখ এ্রাতহাসকগণ বেত্গালার মান.ষের প্রাতাট আচারে- আচরণে যে বিশবাসঘাতকত ও 
প্রতারণার গন্ধ খজে পেয়েছেন, যার ফলে বেওগালায় পতুগ্ীঞঙজ আগমনের হীতহাসকে 
সহজ-সরল না করে, জাঁটল-কুঁটিল করে তুলেছে, তারই প্রথম পাঁরচয় পেলেন ডি মেলো । 
এই বশবাসঘাতক ঠা ও প্রতারণার সম্মুখীন হতে হয়েছে ড মেলো এবং তাঁর পরবাঁ 
পতুগনীজ আভষানকারী-ভাসকনসেল্‌স কোয়েলহো, আজেভেদো, আলবুকাক প্রমখ 
নেতাদের প্রাত পদে পদে । তাঁরই জন্য শিজ্প-কাহননীর “ডজাইনে সঙ্গতভাবেই দেখা 
দিয়েছে জাঁটলতা । ওপন্যাসক দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদেই সেই প্রতরণার হীঙ্গতাঁট দিয়ে 
মূল হাতিহাস-কাহিনীকে জাঁটল করার পাঁরকজ্পনাকে আভাসিত করলেন । দ্বিতীয় 
পারচ্ছেদের ইতিহাস অংশের শেষভাগে অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে নাটকটয় “সাসপেন্স' 
এবং তীর কোত্হল সমষ্টি করে কয়েকাঁট হন্নে যেন একাট 'ব্যাসকুট' রচনা করলেন : 
'কম্তু ওই উপকূলে যে ভয়াল আঁভজ্ঞতা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, তাঁক ভুলেও 
ভাবতে পেরোছিলেন ডি মেলো ?ঃ যাঁদ ভাবতে পারতেন, আহলে আরো জোরে_আরো 
বঠিন বন্ধনে গঞ্জালোকে 1তাঁন বুকের পাঁজরে আঁকড়ে ধরতেন, আর্তনাদ করে উঠতেন : 
এখানে নয়, এখানে নয়! পালাও-পালাও-উধর্বদ্বাসে পালাও। ওই থমন্দসানকে 
জলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাও যতদুরে হয়-াকন্তু !” -_কাহনীকে এমন 
জায়গায় এনে থামানো হয়েছে, যেখানে এসে পাঠকের দরবার কোতৃহল পরবতাঁ 
ঘটনাকে জানার জন্য, এবং ছোটগল্পের মতো একটি অতীপ্ত, মনকে পরের অধ্যায়ের জন্য 
ঠেলতে থাকে । কাহিনী বুননের শি্পকমণট এইভাবে অবিচ্ছেদ্য কার্ধকারণ শূঙ্খলায় 
গাথা হয়ে যায়। তৃতীয় পারচ্ছেদ তখন আপনা থেকেই শিল্পকর্মের একাঁট অপারহার্য 
অঙ্গ হয়ে ওঠে । এ ছাড়া, এই ধরনের পারচ্ছেদ-সমাপ্তি কাহনীর মধ্যে জাঁটল গ্রান্হ 
সৃষ্ট করে: কাহিনীর বাঁক নেওয়া, বা গাঁতপারবর্তনের ইত্গিত বহন করে; এবং 
লেখকের পারকজ্পনার আড়ালে যে রহস্য ঢাকা আছে তাকে জানার জন্য পাঠকের 
+01৩11186106” বা বাদ্ধতে শান পড়ে। এ ছাড়াও কাহনী গল্পের সহজ-সরল 
গাঁতপথ ত্যাগ করে নাটকীয় চমকপ্রদ কোন ঘটনার সম্ভাবনায় আঙ্গকাঁটকে ঠাসবুনানির 
জনয তোর করে দেয় । 

প্রথম পারচ্ছেদে কাজ্পত কাঁহন'র নায়ক শঙ্খ দত্ত যেমন রোমান্সাপ্রিয়, কাবিশ্ভাবাপন্ন ঃ 
তাঁর মন যেমন নীড়ের গণ্ডীঁ ভেঙ্গে মন্তুপক্ষ বহঙ্গের মতো উড়তে চায় আকাশ চায়, 
আলো চায়, স্বপ্ন দেখে-াদ্বিতীয় পারচ্ছেদে হীতহাস-কাহনীর নায়ক ডি মেলোও 
সেইরকম রোমান্টিক প্রকীতির । গভীর, নীল, উদ্জব্ল, সমুদ্রের সোন্দর্ষে 'ড মেলোর 
চোখ তলিয়ে যায় । “সপ্ত-সাগর পাড় দিয়ে আসা মানুষটির কাছে নীল জল কিছু 
নতুন কথা নয়; কিন্তু আজকের এই সকালের মধ্যে মশেছে একটা অদ্ভূত মাটর গন্ধ 
একটা অপারাঁচিত পাঁথবীর সংবাদ ।”-বলে দিতে হয় না, লেখকের কাব মনাট ড- 
মেলোও পেয়েছেন, তাঁর ইীন্দ্রিয়ানুভ্াঁত ডি মেলে। পেয়েছেন ; তাই বাঙলার মাটির অদ্ভুত 
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শাণ্ধটুক্‌ আঁব্কার করতে তাঁর দর হয় না। দুই নায়কের এই রোমাশ্টক প্রকীতি 
“পদসন্টারের' শিল্পকাঠামোর ওপর সৌন্দর্যের এক মায়াময় আলো বিকিরণ করেছে ; 
অথবা, এভাবেও বলা যায়, শিল্পীর রোমা'ণ্টক প্রকীতি এবং সৌন্দর্যবীক্ষা “পদসণ্ঠার'-এর 
[শল্প-কাঠামোর ওপর ভাস্কর্য-অলংকার স্বরূপ ॥ এই ধরনের শিস্পকর্ম যত-না-ভাবায়, 
জীবনের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে মনকে যতনাশনমগ্ন করে, তার চেয়ে জীবনের 
উপ্পারভাগের স্বপ্নআশা-আকাঙক্ষা-অতীপ্তর ব্যাকুলতায় মনকে অনেক বেশী উদাস 
করে দেয় । শঙ্খ এবং ডি মেলো-চারন্র দুটর রোমাশ্টক কাবপ্রকীতি এই উপন্যাসের 
শিল্পর্পকে আঁভনব সৌন্দর্যের আলোয় মনমুগ্ধকর করেছে ; ?কম্তু বাঁওকমী শিল্প 
কর্মে অন্তরালশায়শ যে গভীর জীবন-জজ্ঞাসা আছে, যে জীবন-তষ্কা আছে, “পদসন্তার'-এ 
তা প্রধানত আড়ালেই থেকে গেছে । 

দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে চন্দ্রনাথের 
পূজারী সোমদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপত হয়েছে । মুলকাহনী-বৃক্ষ বা শ্ুষ্ভ দুটি যে 
ভামর ওপর দাঁড়য়ে আছে, (চত্রে দেখানো হয়েছে ) সেই ভ্যামাট গাঁঠত হয়েছে দু 
স্তরের সাহায্যে বঙ্গের শাসক শ্রেণী ও রাজনৌতক হাতহাস, এবং ধমপঁয় ও সাংস্কাতিক 
ইতিহাস । সোমদেব তদানীন্তন কালের বযঙ্গণ সম্প্রদায়ের প্রাতানাীধ । তখনকার 
রা্মণেরা ছিলেন প্রধানত শৈব, অথবা, শান্ত-তাদ্তিক । বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে নিগৃহীতি করে 
ব্রাহ্মণের প্রাধানা বিজ্ঞতার করোছিলেন । কন্তু ধীরে ধীরে শান্ত-আন্তিকদের বীরাচারণী 
সাধনায় ধর্ম অপ্ক্ষছ। সংরা ও নারী 'নয়ে ব্যাভিমর ও কামোন্মন্ততা দেখা দিতে থাকে । 
সাধারণ মানুষের মনে এই ধর্মীচন্নণের গ্রুঃত ভান্তভাববদ্রিত হয়ে, ভীত ও অশ্রদ্ধা 
মাথা চাড়া দেয়। পণ্রশ শতাব্দীর শেবভাগ থেকেই রাহ্গণ-আঁম্পকদের মূলে পচন 
লাগে। ধমনিুরাগী মান,ষের আকুলকরা ডাকে বৈষ্ণব প্রেমধমে রর প্রচারক শ্রীচৈতনাদেবের 
'তামর দার উদার অভ্ুযুদর ॥' মালোচ) “পদসঞ্খার' উপন্যাসে ক্ষায়ফু-মূল ব্রাক্ষণ-শান্ত 
তান্ত্রক ধর্মের প্রাতানাধরূপে সোমদেব চারণ্তাট আঁগুকত । দ্বিতীয় পারচ্ছেদের দ্বিতীয় 
ভাগে ওপন্যাঁসক বঙ্গের সেই ধর্ম-সংস্কৃতির ভাত্তভ্ামর গঠন শুরু করেছেন । সোমদেব 
শান্ত-শবের উপাসক নন, মহারদের সাধক কাপালিক সন্যাসী । 'দ্বতীয় পারচ্ছেদে 
“পদসণ্টার-এর শিজ্পরূপের গুরত্বপূর্ণ অঙ্গঃ ভিন্তভূ'মর প্রাথামক ভরি রেখায়ত 
হ'ল। 

তখনকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শুধ,মান্র ধমাঁচারণেই নিম্ন চিত্ত ছিলেন না; বঙ্গে বিধমণ 
মুসলমান শাসন সম্বন্ধেও তাঁদের বিদ্বেষ ও ঘণার অন্ত ছিল না । ব্রাদ্ষণরা যে সমাজের 
উচ্চাসন থেকে অধঃপাযতত, পদে পদে লাঞ্ত, অসম্নানত ভার কারণ, 'হন্দুর শাসনদণ্ড 
মুসলমানের হাতে বলেই । তাই ক্ষ: ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আজ আর শবরূপী শিবের ধ্যানে 
মগ্ন নন+ 'হন্দংর পহনরজ্ব্য্থানের জন্য, রাজনৌতিক ক্ষনতা [বধমন মুসলমানের হাত থেকে 
ছানয়ে নেবার স্বশ্ন-আকাঙক্ষা তাঁরা অন্তরে অন্তরে পোষণ করেন । স.তরাং ব্রাহ্মণ- 
কাপাঁলক সোমদেব ধর্ম ছাড়াও হিন্দু শাসন্াীধকারের প্দৃগ্ন ও আকাঙক্ষাকে বান্তহায়ত 
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করতে তলে তলে একটি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন । তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বাঁণক- 
সদাগর রাজশেখরের সঙ্গে সোমদেবের হিন্দুর ক্ষমতাঁধকার বিষয়ে আলোচনায় একটি 
নতুন শাখা স্পন্ট হয়ে উঠল। শাখাটির সূচনা হয়োছল প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়ভাগে 
-শঙুখ দত্ত-সোমদেবের িধমশ মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার 'হন্দুর হাতে ফিরে 
পাওয়ার আলোচনায়, এবং বিদেশ পতুগীজদের সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণে এই 
নতুন শাখাটি পৃণঙ্গি হয়ে উঠল, সোমদেব-শঙ্খ দত্ত এবং আরও পরে গঞ্জালো এসে 
যখন হুস্ত হলো । পদসণ্ঠারের, শিজ্পরপেটিকে স্থাপত্য রুপে চান্তত করলে, সোমদেব_ 
শঞ্খ- রাজশেখর- পতৃগীজ গঞ্জালোর রাজনৈতিক শাখা-কাহনীটি দ7াট কাঁহনীস্তম্ভের 
মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, বক্ষে মালার মতো দুলছে । তৃতীয় পারচ্ছেদের প্রথমাংশে 
সোমদেব-রাজশেখর সাক্ষাৎকারের শিজ্পগত আরও একাট গুরুতর আছে । শৈব সোমদেব 
যে, শান্ত-তাম্বক সোমদেবে র্‌পাম্তারত হয়োছলেন তা এই পাঁরচ্ছেদেই প্রথম বোঝা গেল। 
রাহ্গণ-শান্ত-তান্ল্িকের ধর্মচ্রণ পণ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের 
বাঙলার ধমীয় চিন্তা ও অবস্থার একটি প্রধান রূপ-যা এই উপন্যাসের শিলুপকাহিনীর 
ভাত্ত ভূম গঠনে প্রায় অপারহা্ধ হয়েই দেখা দিয়েছে । 

শজ্পকাহনীর গঠনে তৃতীয় পারচ্ছেদের গুরুত্ধ আরও একটি দিক থেকে । এই 
উপন্যাসের কজিপিঙ কাহিনীর যে বক্ষ বা স্তম্ভাট রাচত হয়েছে শঙ্খদত্ত, দেবদাসী ও 
সুপণ্ণকে নিয়ে, সেই কাহনীর নায়কা সংপর্ণকে ও্পন্যাসক পাঠকের সামনে উপাস্থৃত 
করেছেন এই পাঁরচ্ছেদে। আঠারো পাঁরচ্ছেদে এসে স্ুপর্ণাশঙ্খের মালত জীবন 
ধারার কাহনী পাওয়া যাবে । এবং, শঙখ-শম্পা মিলে ?শল্পকাহনীর মধ্যে ভ্রিভুজের 
যে দুটি বাহ্‌ রাঁচত হয়েছিল, সূপর্ণাশঙ্খের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই ব্রিভুজের তৃতীয় 
বাহুটি গঠন করে ন্রভূজ সম্পন্ন করে । এই মূল ত্রিভুজের দুই পাশে যে দ:ট অস্পম্ট 
ন্রিভজের ছাঁব চন্রে প্রদার্শত হয়েছে, সেই দাটির একাঁট গাঠত হয়েছে সুপর্ণাশঞ্জালো- 
শওখকে নিয়ে । কাজেই “পদসগ্চারের” শিল্পকাহনশর গঠনে সংপর্ণা চারন্রের উপস্থাপনায় 
তৃতীয় পারচ্ছেদের গুরুত্ব অপারসীম । 

দিবতীয় পারচ্ছেদে ইতিহাসের কাহনী ধারায় যে ব্যাসকুট সদশ এক জাঁটল অবস্থার 
ইঙ্গিত ছিল, তৃতীয় পারচ্ছেদের দ্বতীয়ভাগে সেই কাহনীকে সংশয়-জাঁটল পথে 
ও্পন্যাঁসক এগিয়ে নিয়ে গেছেন । নায়ক ডি মেলোর মনের সংশয়, প্রম্নে তীক্ষ় : “এই 
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ড মেলোর কপালে ভ্রুকুটির রেখা । এই পারচ্ছেদের “সাব টাইট-ল'-এও ডি মেলোর 
সংশয়াচ্ছন্ন মনের প্রশ্নাট পাঠকের সামনে আগেই ছখড়ে দিয়েছেন উপন্যাঁসক : “08৩ 
০1206 € 680. “এ কোন: শহরে এলাম” ? 

চাকারয়ার নবাব-দরবারে ডি মেলো উপস্থিত হলেন। চাকারিয়ার নবাব খোদাবস্স 
খাঁ, বঙ্গে হোসেন শাহ শাসন ইীতিহাসেরই অঙ্গ । পর্তুগীজ ক্যাপিতান ডি মেল প্রথম 
প্রতারত হয়ে চট্রগ্রামের পারবর্তে চাকারয়ার নবাব খোদাবক্স খানের দরবারে উপনশত 
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হলেন। ফলে পতু্গীজদের বচ্গে বাণজ্যাধকার লাভের হীতহাসের সূচনা হলেও, 
প্রকৃত আধকার লাভের জনা আরও কছুকাল অপেক্ষা করতে হয়োছিল ! তাই এটিকে 
মূল পতু্গীজ কাঁহনীর শাখা-কাঁহনী রূপে দেখানো হয়েছে । এই শাখাটি একাঁদকে 
বঙ্গের মূল হাত্হাসের অগ্গ, অন্যাদকে পতুগিশিজ হীতিহাস কাহনখকে তা পল্লাবত 
করেছে। 


| শাখা কাঁহনী £ (খোদাবকা খাঁ ও ডি মেলো ) ॥ 

তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ থেকে একাদশ পারচ্ছেদ পর্ধদ্তি, খোদাবক্স খাঁ এবং ডি মেলোর শাখা- 
কাহনন বিস্তৃত হয়েছে । চতুর্থ পারচ্ছেদে ডি মেলো অন:চরবর্গসহ কারারুদ্ধ হয়েছেন : 
এবং একাদশ পাঁরিচ্ছেদে পারস্য বাণক খাজা শিহাব্দ্দন, বা সাহাবুদ্দিনের সহায়তায় 
“ড মেলো অনুচরবর্গসহ নবাবের কারাগার থেকে মাীস্তলাভ করে গোয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করেছেন। এইখানেই ছি মেলোর প্রথম আঁভযান সমাপ্ত । িদ্তু এই কাঁহনীটির 
একাধক প্রশাখাও আছে । শিল্পী অতান্ত নিপুণতার সঙ্চে তাঁর কাহনী-বৃক্ষে একাঁট 
একাট করে ডালপাল৷ গাঁজয়ে তুলে ব্ক্ষা্টকে বিশালশীবন্ভূত করেছেন । ষচ্ঠ পাঁরচ্ছেদে 
খোদাবক্সণড মেলো কা'হনীর মধ্যে ছোট্র একাঁট জল গ্রান্হ সাঞ্ট ব্রা হয়েছে। 
ডি মেলোর অন-চব্রদের মধ্যে পেড্রো দ'একজন সগ্গী-সাথ সহ দলনেতার বিরুদ্ধে সহস; 
'বদ্রোহী হয়ে ওঠে; নাটকীয় চমকে কাহনীতে ক্ষিপ্র গাত আসে এবং কাহনণ যখন 
নতুন একাট বাঁক ীনতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূতে চমকের পর চমক সাষ্ট করে 
ভ্যাসকন্সেল.স.ও কোয়লহোর আঁবভবি এবং বরুগামী কাহনীমুখ ডি মেলোদের মস্ত- 
সম্ভাবনায় আবার সোজা পথ নেয় ৷ ভ্যাসকনসেলস-কোয়েলহোশড মেলে। কাহনী-শাখার 
নতুন প্রণাখা । কিন্ত পারচ্ছেদ শেষে আবার সেই ব্যাসক;ট সদ্‌শ রহস্যময় এক ইঙ্গিত : 
কন্তু মন্ত ! কী ভয়ঙকর-কী নিষ্ঠুর মূল্য যে তার জন্যে দতে হবে, সে দঃস্বন্দা 
কি কজ্পনাতেও 'ছল আফন:সো ডি মেলোর ?- পাঠককে নতুন ভাবনার পথে ঠেলে দেয়, 
এবং পরবতাঁ ঘটনার জন্য তাঁর আগ্রহ সৃষ্ট করে। এইভাবে সমগ্র শিল্পকাহিনীতে 
মাঝে মাঝেই [তান নতুন গাঁত সণ্টার করেছেন । ছংটন্ত গাঁড়তে গণক্লার পারবর্তন করে 
যেমন গাতবাদ্ধ করা হয় অনেকটা সেইরকম | উীদ্দুন্ত আগ্রহ-কৌতূহলকে তীব্রতর করতে 
গুপন্যাসক সপ্তম পারচ্ছেদে পাঠককে ধরে রাখেন ভিন্ন ঘটনার তুঙ্গে । সেখানেও 
অনুরূপ তীর উত্তেজনাকর দযার্নবার আগ্রহ প্রশামভ করার অন্য এক ঘটনা । সে প্রসঙ্গ 
বথাসময়ে আলোচিত হবে । অথ্টম পারচ্ছেদে নবশান্ত প্রাপ্ত খোদাবক্ডি গেলো শাখা- 
কাহনী সোজাপথে আরও এক ধাপ এাগয়ে যায় । ম্নান্তুপণের দরাদারতে ব্যর্থ হম 
ভাসকনসেল্স-কোয়েলহো । কারাকক্ষেই বাঁঝ ডি মেলোকে কাটাতে হম! কিন্তু 
অহ'লনা। আরও একাঁট ছোট্র প্রশাখ। নাটকীয় চমক দিয়ে সহসা উদ্ভূত হয় রাতের 
অন্ধকারে । এ এক ফড়ফন্তু। দাড় ও বক্ষের সাহায্যে পিছন দিকের কারাশ্্রাশয় 
লঙ্ঘন করে রক্ষটকে পরাস্ত করে ভ্যাসকনসেল-স--কোয্নেলহোর আবিভাব । অভাবত 
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গুক্তির সুযোগ ঘটে ডি মেলো ও তাঁর অনুচরবর্গের । িদ্তু, অস্বাভাবিক কিছু ঘটল 
না। কিভাবে জানাজান হয়ে সবাই ধরা পড়ে গেলেন ; এবং বিদ্রোহশ পোড়্রোর প্রাণ 
গেল। কেবলমাত্র কিশোর গঞ্জালোই পাঁচিল উপকে বাইরে বোরয়ে আসতে পারলো ; যে- 
মুক্তি তার পক্ষে সতাই ভয়ঙকর ও বীভংস ! ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ শেষে শজ্পণ তার রহস্যাচ্ছাঁদ ত 
হীঙ্গত দিয়েছেন । এবং সেই সঙ্গে, একটি দঢ় ভিশন উপর দুই বক্ষের চিত্রের 
পাঁরকলপনাটিকে শাখা-প্রশখায় পৃণঞ্গি করে ভুলতে, অথবা» শল্গ-স্থাপত্যকে ভাস্কর্য 
মাণ্ডত করতে আবার একাঁট নতুন শাখা, দুই গ্ষ্ভেন সংযোজক এক নতুন চাপ 
গঞ্জালাকে নিয়ে গঠিত হ'ল । ইতিহাসের মধ্য যেন রোগান্স! সমগ্ান্তরে তার 
শিল্পর্প ব্যাখা 5 হবে । আপাতত তাকে শ্রা্ণশৈবশান্ত তান্নিক সোমদেবের হাতে 
শিল্পী তুলে দিয়েছেন অস্টম পাঁরচ্ছেদের অন্। 

যে মবাসন্রঘ্ধকারী ঘটনার ফেনিল আন৬ রচনা করে পতুণ্গীজ হীতহাসের নায়ক 
ডি মেলো হটে চলেছেন অজানা ভবিষাতের দিকে, অরই উত্তেজনাকে একট; প্রশামত 
করে শিল্পী ৩ ক্ষেণে উপন্যাসের ক্পিও কাহিনসীটকেও অনুরূপভাবে নাটকীয় ঘটনা- 
পাঁববেশ-পাবাস্থা তর মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে আর একাঁট তুঙ্গে তুলে নয়ে আসেন নবম 
পারচ্ছেদে । দশম পারচ্ছেদা) তান নিলেন গঞ্জালোকে [নয়ে মধুর, অথচ, প্রাঁজিক 
পারণাম [বাশচ্ট একটি ছোট-খাটো রোম।ন্স রচনার প্রস্তর জন্য । খোদাবক্সণড মেলো 
কাহনীর উতন্তেদণা আরও একট] প্রশামত হতে দিলেন । অঙশর একাদশ পারচ্ছেদে এ 
কাহনী-গাখ। পৃণ্গিরপ নল, আর একটি নতুন প্রশাখার সংযোজনায়। খাজা 
সাহাবধদ্দন, জনৈক পারস্য ধনী বাঁণক, যাঁর পণ্/ভরা পতুগীজ ঢঙ্র দুখান জাহাজ 
ভ্যাজ পোররা আটক করে রাখেন._নুনো গি-কুনহার কাহ থেকে সাহায) লাভ করে, 
নবাবের কারাগার থেকে মযান্তপণ দিয়ে ডি মেলোকে অন.চর সহ মুন্ত করেন। ডি গেলো 
গোয়ায় ফিরে যান। কিন্তু সাহাবাদ্দিনের কাহণী-সূন্রের মুখাট এখনো খোলা রইলো, 
কারণ শল্প-কাহিনীতে তীঁর প্রয়োজন এখনও আছে । 


॥ কা্পনিক কাছিনী ॥ 

চতুথ” পারচ্ছেদে ওপন্যাসক তাঁর কাল্প।নক কাহনশির নায়ক শঙ্খ দত্তের চারন্রকে 
মোটামহটি একাট অবয়ব দিতে চেয়েছেন । শঙ্খ দত্তের কাহনী ধারগাতিতে প্রথম পারচ্ছেদে 
শুর“ হওয়ার পর ১তুথ" পরিচ্ছেদে এসে শিজ্প-কাহিনীর পরিবজ্পনা বা ণাডজাইন”এর 
ঈদকে আরও একটু এগিয়ে এল। কাব-স্বভাবের শঙ্খ দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় 
বোরয়ে পুরীধামে ঘাটে বহর 'ভাঁড়য়েছেন । মূল কাজ্পানক কাছিনীর গ্নে, নায়ক 
চারঘ্রের রূপায়ণে, এবং পপদসণ্চার-এর িল্প-মৃর্তর নিমাণে গুরীধামের গুরুত্ব 
অপারসীম। এখানে উদ্ধব পাণ্ডার সঙ্গে শঙ্খের সাক্ষাৎ, এবং সোঁদন রান্রেই জগন্নাথ 
দেবের মন্দিরে বশিষ্ট 'ন্বচিত, বান্তদের মধ্যে একজন হিসেবে শঙ্খ সৌভাগ্য ও সংযোগ 
লাভ করলেন দেবদাসীর নৃত্য দেখার ৷ উদ্ধব পাণ্ডা এখানে 'মেকানক্যাল এজেণ্ট” মান । 


শিজপ-কাহিনীর গঠন-কোশল / ১৬৭ 


কাঁহনীর মধ্যে জোয়ার আসার স্কেত শোনা গেল। কিন্তু তার আগে মূল কাজ্পাঁনক 
কাহনন ও মুল এীতহাসিক কাহিনর পততুগণীজদের সঙ্গে একটি যোগাযোগ প্রয়োজন 
[শল্পাঙক্রকের “অরগ্যানিক ইউীনাঁট” বজায় রাখতে । সুতরাং, এক্ষেত্রেও গোলাম আলীর 
মতো একটি “মেকানিক্যাল এজেণ্ট' জাতীয় চারন্রের প্রয়োজন হয়েছে । গোলাম আলী 
এসে শঙ্খকে ডেকে নিয়ে গেছেন নির্জন সমদ্রতীরে- হামদি-পতুগিনজদের সম্পকে তাঁকে 
সাবধান করে দেওয়া, এবং সংঘবম্ধভাবে তাদের এদেশ থেকে হটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। 
পণ্টম পরিচ্ছেদে ওপন্যাঁসক পত্ত্ুগীজ কাহনশীটকে গ্রহণ না করলেও গোলাম আলির 
কথাবাতরি মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্র পাঁরচয়াট মূর ও মুসলমান শাসকদের কাছে কিরূপ, তা 
বন্ড করেছেন । সোমদেব-শঞ্খরাজশেখর মিলে দেশের রাজনৌতক অবস্থা বিষয়ে যে 
শাখা-কাহনীর সাহাবে। উভয় কাহনী-ধারার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন, গোলাম আলী 
এসে বঙ্গের সেই রাজনোতক অবস্থা ও পাঁরাস্থাতর আলোচনা করে ঠীভহাসক ভাব 
পারমণ্ডল বজায় রেখেছেন । 

'পদসণ্টারের শিল্প-কাঠামোয় শঙখদেবদাসী-সপণরি কাস্পানক কাহনীর যে 
বৃক্ষাও দাঁড়য়ে আছে, তার সূচনা এই পণ্ম পারচ্ছেদে ৷ প্রথম ও চতুর্থ পারচ্ছেদে 
ওপন্যা'সক এই কাহনীর নায়ক শঙ্খ দত্তের সঙ্জো পারচয় কারয়ে দিয়েছেন পাঠকের । 
চতুর্থ পাঁরচ্ছেদেই দেবদাসী প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে । পণ্চম পারচ্ছেদে শিল্পা নায়ক 
শঙ্খ দত্তকে প্রবেশণনাষন্ধ মান্দরাভ্যন্তরে জগন্নাথের সামনে যেখানে দেবদানী স্বগাঁয় 
রূপের হিল্লোল তুলে দেবতার চরণে প্রণামে নও, সেইখানে উপ্রান্থছত করে দলেন। 
দেবদাসী শম্পার জীবনধারাপথে শঙ্খ হালেন তৃতীয় বিন্দু, প্রথম বন্দ; নীল মাধব? 
দ্বিতীয় বন্দ; শঙ্পা স্বয়ং । 

রূপের তরঙ্গে আলোর মোহনী মায়ায়, অলংকার 'শ্বযেরি দীপ্ডতিতে, পঞঙ্পেচ্দনের 
সৌরভে যে মায়ালোক রচনা করেছেন শি€পী, তা রোমান্সের নেশা ধরায় । কাহনীর এই 
রোমান্স-ধাঁমতা, কিংবা ভিন্নভাবে শল্পশর রোমাণ্টক প্রকৃতি আলোচ্য উপন্যাসের 
[শশ্পাঙ্ঞাকের পক্ষে 7 বা দুব্লতা নয় ঞ্বর্য বাগ্‌ণ। হীতহাসের ঘটনার ঘন- 
ঘটায় বস্তুর পুঞ্জ যেখানে গগন অন্ধকার করে স্ফীতকায় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা, শিল্পা 
সেখানে রোমান্সের খর প্রবাহে তাকে ভাসমান, গাঁতশীল করার কৌশল অবলম্বন 
করেছেন । অথবা, এভাবেও বলা যেতে পারে, বাস্তব ঘটনার বস্তৃপুপ্রের ভার যাতে 
পীড়াদায়ক না হয়, তঅরই জন্য মাঝে মাঝেই রোমান্সের মায়াময় ন্বঙ্নালোকে তাকে 
এমন এক সৌন্দর্যে বিভাঁষত করেছেন যে, পাঠক সানন্দে সে বচ্তুভার বহন করে নিয়ে 
চলেন । এই উপন্যাসের শিল্পরশীতির অন্যতম প্রধান বোশম্ট্য হ'ল রোমান্স ও বাস্তবের 
সূত্র দুটি কল্পনার মাকুতে শিল্পী টানা ও পোড়েনের সাহায্যে শিল্প-কাহনীট 
সাথকভাবে বয়ন করেছেন। পণ্ম পাঁরচ্ছেদে 'তাঁন যে স্বস্নের, মায়ার, সোন্দর্ষের 
জগংটি রচনার জন্য তুলির টান দয়েছেন, সপ্তম পারচ্ছেদে তাকেই রুূপময় করে তুললেন । 
তাঁর শিষ্পরণীতর এটিও একাঁটি কৌশল । ধীরে ধীরে, ভতরেন্তরে, ধাপেধাপে তিনি 


১৬৮ / পদশণ্চার 


পাঠককে তুলে 'নয়ে আসেন উত্তেজনা, কৌতূহল, আগ্রহ-আবেগের পাদদেশে ; তরপর 
একটা নাটকশল্প মুহূর্ত রচনা করে এক লাফে পাঠককে তুলে নিয়ে আসেন সেই আবেগ- 
উত্তেজনাকর ঘটনার তুঙ্গে । থর থর করে কাঁপতে থাকে পাঠকের মন ; ঘ্ার্ণঝড়ের মতো 
পাক খেয়ে ওঠে গাত এবং পাঁরণামের 'দিকে ছুটে চলে কাহিনী । পূবেইি খোদাবক্স- 
ডি মেলো-ত্যাসকনসেলস ঘটনা কাহিনীর শল্পরুপের ব্যাপারে সে হীঞ্গত দেওয়া হয়েছে । 
একাঁদকে ধাপে ধাপে যেমন হাতিহাসের ঘটনা-কাহিনীকে নাটকীয় চমক ও উত্তেজনাকর 
আবেগ-কৌতুহলের তুঙো তুঙ্গে এাগয়ে নিয়ে চলেছেন, অপরাঁদকে কাল্পাঁনক 
কাহিনশাটকেও ওই একই শিজ্পরীতিতে ধাপেধাপে আবেগের তুঙ্গে উত্তোলিত করেছেন । 
আর একদিকে-ভ্ামস্থ ইতিহাস, কাঁহনী' শাখার মতো দ্যাট প্রেমের কাঁহনী, এবং 
একাঁটি রাজনোৌতক চিন্তা-ষড়ষম্তের কাহিনীর প্রত্যেকাটকেই এ একই রীতিতে 
উত্তেজনাপূর্ণ, নাটকীয় চমক সাঞ্টকারশ ঘটনার শীর্ষে উন্নীত করেছেন । 

পণম পারচ্ছেদে দেবদাসীর আ'বভাবে যে মায়ালোকের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, ঝচ্ঠ 
গারচ্ছেদে তাকে আর নিয়ে এলেন না। পরব আরও বিস্ময়কর ঘটনার জন্য সে যেন 
থাঁনকটা দম সপ্য় করে নিল, ঘটনাকেন্দ্রে ঝড়ের গাত আহরণ করে নিল; না হলে 
নারী ও এর কামজ দেহ-র্‌ূপের সম্পর্কে উদাসীন শখ্খের রক্তে দোলা লাগবে কি করে! 
তাঁকে মাতাল করবে কে ? 

পণ্টম পারচ্ছেদে যে বিস্ময়াবহ স্বপ্নজগতের দবারোদ্ঘাটন হ'ল সপ্তম পারস্ছেদে 
শঙখকে হাত ধরে সেই স্বপ্ন-মায়ার জগতে এনে দাঁড় কারয়ে দেওয়া হ'ল- সঙ্গে সঙ্গে 
পাঠককেও £ 

“মন্দর নয়-মায়ালোক । 

“বীণা, বাঁশি আর মদত্গের ধ্বানতে যেন গন্ধবলোকের একতান । ঘরের উদ্জবল 
আলোগুলো পাঁরণত হয়েছে জ্যোতির তরঞ্গে-ফুল আর ধৃপগন্ধ আবাতত হচ্ছে সুরের 
রেণু রেণু পরাগের মতো । চারাঁদক থেকে সরে গেছে মান্দরের দেওয়াল_দূরের সমু 
যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কছ? ভাসয়ে নিয়ে গেছে ; আর সেই সমুদ্র 
শীর্ষে ধ্যান-গন্ধের একাঁটি সহস্রদল শ.ভ্রগদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে 
বিষুমানসশ উর্বশীর মতো । 

“একাঁট ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চুড়ায় জেগে রইল শঙ্খ দত্তের 
চেতনা ॥” -এই ভাবে শিল্পী ঘটনাকে আবেগের শঁষে তুলে নিয়ে এসেছেন । তাঁর 
নাবড় রোমাণ্টিক কচ্পনায় ধীরে ধীরে স্থান ও কালের (308০6 ৪00 01006 ) 
সীমারেখাট মুছে যায়। জেগে থাকে শুধ, একটি রুপ ও সোন্দর্যের জগৎ । যজ্ঠ 
পারচ্ছেদে বাঁণণত সোমদেব-রাজশেখরের বঙ্গের রাজনোৌতিক ও ধমধীয় অবস্থা বিষয়ক 
চগ্ভা, 'িংবা, খোদাবক্স খানের নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর কারাকক্ষে ড মেলোদের যন্ণ।-- 
সপ্তম পারচ্ছেদে সবই হাল্কা হয়ে ভাসতে থাকে শোৌজ্পক কৌশল গ্ণে। 

“দেবদাসণ দেবতার বধূ । তাই দেবতার কাছে তার কোন সংকোচ নেই । নিজের 


শিল্প-কাহিনীর গঠন কৌশল / ১৬১৯ 


দেহমন, লাজলধ্জা-সব নিঃশেষে নবেদন করে দিয়েই সে ধন্য” । দেবতা ও দেবদাস 
দুটি বিদ্দ; আর পৃথক রইল না-একটি সরল রেখায় হৃস্ত হয়ে গেল। শঙ্খ দেখলেন, 
দেবদাসী শম্পার নৃত্য এবং নূতোর তালে তালে র্প-সৌদ্দযের উদ্ডাসপ। আস্তে 
আস্তে এই রূপের নেশা প্রথমে বাসনা, পরে কামনার আগুন ছড়ালো তাঁর রন্তে। পাশ্ডা 
উদ্ধবের কাছে জানতে পারলেন, শম্পা “হৃতা'_যাকে অপহরণ করে এনে মাঁশ্দরে দান করা 
হয়েছে । শঙ্পার প্রাত শঞ্খের বাসনা একটা রূপ নিতে চাইছে এবার । পরন্তমাংশের 
একাটি নারীমনার আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে৷ দেবদাসণ নয়-একটি মানবণ : 
সোনার ফলেভরা চলন্ত দ্রাক্ষালতা | শম্পা ও শঙ্খের মধ্যে একাঁট সরল রেখা ক্রমশ 
যুক্ত হতে থাকে । 

হৃতা' শব্দাঁটই শঙ্খের মনে দারুণ প্রাতারয়। সৃষ্টি করল । তাঁর বুকের মধ্যে তাঁক্ষ 
যন্ত্রণা দিয়ে শব্দাট কেটে বসতে থাকে । দেবতা, আর কল্পনা-রাজোর ভাস্তি বিবাসের 
নিরাবয়ব সান্দর নন; "তান ক্রমশ শঙ্খের প্রীতদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন, ঈর্ষার পান্ন হয়ে 
উঠলেন। “কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষা সন্টারত হতে লাল শঙখ দত্তের মনে। এই 
মন্দিরের ওপবে ঈর্ধা-দেবতার ওপরে ঈর্ষা । মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মাম্দর-_ 
জোর করে আঁধকার করেছে দেবতা ।” -সতরাং তৃতয় বিন্দু শঙ্খের সঙ্গে প্রথন 
বন্দ দেবার যোগসূন্রাটও উপন্যাঁসক এই সপ্তম পারচ্ছেদেই অস্পন্টরৈখায় যোগ করে 
দিয়ে একটি অস্পণ্ট ঘ্রিভূজ যেমন এক পাশে গঠন করলেন তাঁর শিল্প-কাছিনগতে ; 
অপর 'দকে শঙ্খশম্পা-সূপণরি মূল প্রেম কাঁহনীর দট বিন্দু শম্পা ও শঙ্খের 
মধ্েও সরল রেখাটি এখানেই আঙ্কত হয়ে গেল । 

শঞ্খের মনে কামনার যে আগদন জঙ্ললো তই নিয়ে মূল প্রেমকাহনীর যাত্রা শুর । 
পথে পথে চরমণ শর, হ'ল শঙ্খের। আর একবার শম্পাকে দেখা চায় । কণভাবে 
তাঁকে পাওয়া যায়। জাগর রাত্রর ক্লাম্তি ও স্নায়ুর উত্তেজনাই কী শুধু ? ভোরের 
শীঁতলস্পশ হাওয়ায়, এবং সমুদ্রের শখতল স্পশদ্জলে অবগাহন করে উত্তেজনা কিছুটা 
প্রশমিত হলেও, আবার তা প্রথর হয়ে উঠল, পথে বিবাহের শোভাষানরায় নশলাম্বরণ 
শম্পাকে অগ্রগামনী দেখে । একাঁট ছোট্ট আবর্ত রচনা করে শোভাযাত্রা চলে গেল ; 
কিন্তু নায়কের মনাঁটকে বেধে নিয়ে গেলেন শম্পা । শি্প-কাহিনীকে এাগয়ে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য পাঠকের মনের মধ্যেই কৌতূহলকে ক্ষ করে সপ্তম পারচ্ছেদ সমাপ্ত 
হয়েছে। 

আরও একটি গদরুত্বপুণ“ বিষয়ও শাল্পত হয়েছে এই পাঁরচ্ছেদে । বাঙলা দেশ 
থেকে একদল বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্দরীধামে এসেছেন । প্রীচৈতন্য প্রবা্তত হার-সংকীর্তনে 
তাঁরা মানুষের অন্তরে নব-কল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন । বঙ্গের ধর্ম-সংস্কীতর একাঁট 
প্রধান রুপ যেমন রাহ্গণ শৈব-শাস্ত-তান্বিক সোমদেব ফ:টিয়ে তুলেছেন, তেমান ধমের 
আর একাট রূপ”সেই শ্রীচৈতনা প্রবাঁওত প্রেমভান্তর রূপ--ঘা যোড়শ শতন্দখর বঙ্গে 
প্রীধান্য পেয়েছিল, তারই সূচ্না করলেন এই সপ্তম পাঁরচ্ছেদে। শান্ত-তাশ্মিকদের 
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কাছে এই নত্যগণতোন্মত্ত বৈষব সম্প্রদায় নপুংসক ;: চৈতন্যদেব বন্ধ উন্মাদ । 
কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গে যে একাঁট বিরোধ ক্লমস্ফুটমান হয়ে উঠাঁছল, 
উপন্যাঁসক তাঁর ধরসসংদ্কাঁতির ভিত্তভ্মাট গঠনে সোঁদকও উপেক্ষা করেন নি। “এই 
বৈষবদের নাম শংনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুর; সোমদেব | মাথার ওপরকার জটাগুলো 
যেন সাপেব মতে ফণা মেলে । চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে ।ক্লীবের 
দেশকে আদা ক্লীব করে দিচেহ ওরা । যেটুকু পৌরুষ অবাশস্ট ছিল, ওরাই তা শেষ 
করবে । এই পাষণ্ড বৈষপগ্লাকে ধরে একটান্র গর একটা করে মন্ছাকালীর পায়ে বাঁল 
দেওয়া উচিত |?” 

সহপে; একদিকে শ্রেনো মপক্াহিনাক কয়েকাট শাখা-প্রশাখাসহ পাঁরণাতির দিকে 
এগয়ে 'নয়ে গেছেন ওপন্াসিক নবম থেকে চতুদ্দরশ পরিচ্ছেদের মধ্যে ; এবং আর 
একাঁদকে পাশাপাশি বুনে চলেছেন সুপণাকে নিয়ে আর একটি দ্রাঁজক-ধমর্ণ প্রেমের 
কাহিনীর শাখা । এাক্ষণী বিষয় হ'ল £ প্রথম দিকে পরিচ্ছেদ গিলতে তিনাটি কাঁহনগ 
ধারার (ভাাম ও দ:ট ধারা) দুট কবে নিয়ে বস্ঘ্র ঝয়নের মতো করে বুনেছেন শিল্পী । 
পরে কিছুটা গাগয়ে, এক এক) ধারাকে প্যাঁয়কমে এাগয়ে নিয়েছেন | 

অন্টম পারচ্ছেদে ড মেলোর ভ্রাতু্পুত্র গঞ্জালো কারা প্রাচীরের অন্তরাল থেকে মস্তি 
পেয়ে নবাব সৈনোর ঠাড়া খেয়ে পালয়ে এসে সোমদেবের হাতে পড়েন । 

নবম পারচেেদে মল প্রেমের কাহনী বিবাদ্ধত করতে হয়েছে । নেশাগ্রস্তের মাতো 
দেবধাসীকে অনুসরণ ক; করতে শঙ্খ রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে দাঁড়য়ে থেকেছেন 
কাঙাল (ভিক্ষুকের মঙো । তাঁকে দেখে উন্ধব পাণ্ডাও হরত কু, সন্দেহ করে থাকবে | 
শেষে নজেকে কোন রুমে শান্ত করে দক্ষিণ প।ওনে বেরিয়ে পড়ার সদ্ধান্ত নিলেন । 
কাহনীকে 'শলপী তার পারকপনার্ পথে চালত করতে আবার একাঁট আবর্তের সৃঙ্ি 
কবে তাঃত গাত সঞ্জর কনেছেন । ঝিনুকের মালা কিনতে কিনতে দুই সাধারণ ব্যন্তর 
কথাবাত্য 'থকে শঙ্খ জানে পারলেন দেবদাসী কোথায় থাকেন । দেবদাসী দেবতাল 
বধূ । বৈষ্ণব গুর; সায় রাশানদ্দ তাঁর গরু, নাত্য-গঈতের শিক্ষক । রাজার প্রহরী তাঁর 
আবাসস্হানের ওপর সদা সতর্ক দা রাখে । শঙ্খ দত্ত সবাকছ উপেক্ষা করে শম্পার 
প্রাসাদের আনাচে-কানাচে ঘ,র ঘুর করতে থাকেন, এবং অবশেষে শম্পার এক দাসী এসে 
তাঁবে অন্তঃপুরে নিয়ে যায় । 

চড, রোমান্সের সুরে শঙ্খ শম্পার সাক্ষাৎকারাট বর্ণনা করা হয়েছে । বণনা এবং 
1চত্রকলপ কবিত্বময়, রোমা" । ভীরুতা দুর হয়ে একট; একট: করে দুঃসাহস উক 
দিতে থাকে শঙ্খের চারঘে ; আর হাস্যে-কথায় সপ্রাতভ শম্পার সৌন্দর্যের প্লাবন-ডাকা 
তল হঙ্গয় সহসা হীরের মঙ্ডে কঠিন আকার ধারণ করে । নাটকীয় চমক নয়, নাটকীয় 
পারাস্হতি । শম্পার কঠিন কন্ঠের নিদেশে দাসী আবার শঙথকে বাইরে বার করে দিয়ে 
আসে। 

ষোড়শ অতাব্দশর বঙেগ প্রাঙ্গণ ধর্ম-সংস্কাতর শান্ত-তান্নক প্রভাব ক্রমশ হতমান 


শিল্প-কাহিনগর গঠন কৌশল / ১৭১ 


হয়ে এচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেম ধর্ম এক ভাব-বন্যা সৃচ্টি করেছিল। সপ্তম পারচ্ছেদের 
এই হীঙ্গতট নবম পারচ্ছেদে উত্জবল রেখায়, ভাবে-ভন্তিতে সংস্পন্ট শুধু হয় নি, ধর্ম 
সংস্কার ষে ভীত্তর একাংশ সোমদেব গঠন করোছলেন, শ্রীচৈতনা-রায় রামানন্দ তার 
অপরাংশ গঠন করেছেন । “একাঁট সংকীতনের দল আসছে । খোল করতালের শব্দে 
মুখরিত হচ্ছে পথ । দলের মাঝখানে নাচতে নাচতে আসছে একট মান্য 1 শঁপা ফুলের 
মতো উজ্জ্বল স্বণভি তাঁর গায়ের রঙ, কোমরে একটি গোরক কটিবাস ছাড়া আর কোন 
আবরণ নেই | অপূর্ব সুপুরুষ মানৃষাট । মুহৃতেরি জন্যে মঞ্ধ হয়ে রইল শঙ্খ 
দত্তের দিট | 
“ন সো রমণ না হাম রমণ। 
দধহু মন মনোভাব পেষল জান 

“পথে দুপাশে মন্ত্রমগ্ধের মতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ | দেখছে এহ ভাবাবেগের 
লশলী | 

দলাদশ। পারচ্ছেদে শঙ্খশশম্পার কাহনশী একাঁটি অভাব্াধয় পাঁরপামের দিকে ছুটে 
গেছে । উদ্ধব পাণ্ডার মনে শঙ্খের বসদশ আচরণে এবং পুরীধামে অকারণে বসে থাক! 
সন্দেহেব উদ্দেক করেছে । শিল্প-কাহনীর প্রয়োজনেই এই কৌশল । উদ্ধবের এই 
নন্দেহই শঙ্খবকে একটি আবর্তে পাক খেতে না দিয়ে আবে বেরিয়ে আসতে সাহাযা 
করেছে । ততএব দাক্ষণ পাটনে যাত্রার পুনরায়োজন করেন শঙ্খ ! কন্তু তাঁর রন্ডে 
যে কামনার আগুন ছাড়য়েছে, তাকে নবদপিত করা সহজ নয় । সহরাং কামোজ 
উত্তেজনায় শখ দত্ত দুঃসাহ।সক হঠকারতার পারচয় দিলেন । এর জন্য প্রয়োঙ্গন হয়েছে 
ছোট প্রশাখার মতো রাঘবের কাাহনীর । তার আসক শান্ত একাট হরিণকে নয়ে 
একাই দশজনের মহড়। নেওয়া, প্রভাত শঙ্খের মনে সহসা এক দদ্বর্ধাদ্ধ জাগয়েছে। 
দেবদাসী শম্পাকে রাজার প্রহরীবেষ্টন থেকে ছিনিয়ে আনার জন্যই যেন তাকে কামনা 
মরোছালেন । শখ্খের কামনারই প্রাতমহত রাঘব রাতের অন্ধকারে দেবদাসীকে কোলে কবে 
তুলে এনেছে শঙেখর বহরে । এখানে এসে কাহিনী একটা ঝাঁকান খেয়ে গাত পারবতন 
করল । শম্পাকে দেবতার কাছ থেকে 'ছানয়ে নিয়ে শঙ্খের বহর ভেসে চলল ৷ রাঘবের 
আসু-রক ক্ষমতার কাহনীটুকু আই শিল্পাঙ্গকের প্রয়োজনেই রাত 1” এতদব্যভীত 
তদানীন্তনক্াালের সমাজের চিত্র পারস্ফুট করতে নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানষের মধ্যে এই 
ধরনে £শকারের গল্প, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মারপিট, বন্য বর্বরতা প্রভৃ।তর বর্ণনা, 


” কোথা থেকে ঘে ওই লোকটা এল-_৪ই রাঘব | শঙ্থাদন্তের সলেঠ হয়; ও কখনো ডিল 
না শম্পীকে নৌকায় তুলে দেওয়ার পরে একরাশ পেয়।র মতো নিরস্টিঙ গৃষ্ঠতায় মিলিয়ে গেল 
বুঝি ! শঙ্ছ দত শুনেছিল, এক রকমের তান্ত্রিক-প্রক্রিয় আছে-_সেই অভিচারের শিতুল আচরণ 
করতে পারলে মানুষের মনের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হতে পারে এক কল্প পুরুষ ।...তার সাহাঘো 


যে-কে'নো কৃট-ক্ুর কামনার নিরাকৃতি চলে । ওই রাঘবকে ও তেমনিভাবে সষি করেছিল লে। 
ৰ [চৌক্দ পৰি: ] 


১৭২ / পদসণ্ার 


তখনকার প্রথা-সংস্কার রূপে বিবাহাদি শুভকাজে দেবদামীকে অগ্রবাতিনগ করে 
শোভাষাতার চত্র [ সপ্তম পারঃ 1-এই সব ছোট-খাট প্রশাখার সাহয্যে শিল্পী তাঁর শিল্পা- 
ঙ্িককে বিদ্তত করেছেন । 

চতুদ্দশ পারচ্ছেদে এসে শঙ্খশম্পার কাহনী বিশেষ এক পরিণামে পৌচেছে । 
দেবদাসা শম্পাকে ছিনিয়ে এনেছেন শঙ্খ দত্ত, কাম ও প্রবান্তর তাড়নায়। কিন্তু উত্তেজনার 
বশবতাঁ হয়ে এরূপ দ:ঃসাহাঁসক কাজ করলেও শখ্খের বিবেক, মনময্যন্ব, তাঁর র্‌চি, 
শিক্ষাদণক্ষা,_তাঁর কামোদ্মত্ততা ও দেহ-লোলুপতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। উপন্যা- 
সিকের স্বচ্ছ জীবনদর্শন চারন্রের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, পাণ্ডিতযন্রূপে ইশিজপ- 
কাহিনীর কণ্ঠে ফাঁস হয়ে বসে নি, বপরণীত পক্ষে কাহিনীর ছ;টন্ত গাঁত, আযাকশন-বম 
করে পাকে পাকে শহ্খের ৮রন্রের গভীরে প্রবেশ করেছে । মানুঘ কত তুচ্ছ ! তার যত্তহ 
এ*বর্য* বাহুবল, দর্প-মহওকার থাকুক! অদৃশ্য সেই দৈবশান্তুকে ক্ষম তার মদমন্ততায় মানুব 
যহই অলীক মনে করুক, বা তাকে “চ্যালেঞ্জ' জানাক দুজ্ঞেয় সেই অনন্ত শান্তর হাতে সে 
আত নগন্য এক খেলনা মান্ত ছাড়া আর কি! [ “শখ্ধদত্ত পেছন ফিরে তাকালো । 
অগলিবদ্ধ না করেই পরম নাশ্চদ্তে শাথিল বসনে আলোক 'শখায় নিষ্পাপ মুখখানি 
প্রদপ্ত করে শিদ্রামণ্ন । শঙ্খের শরীরে ভয়ের, বিবেকের শীতল স্রোত প্রবাহত হয়ে 
গেল। শম্পার শুদ্র বরণ দেহের সমস্ত রেখাগয্লো অবারিত হয়ে আছে তার সামনে | 
অথচ এ কী হল তার? সাপের মাথার ওপর কোথা থেকে নেমে এল একটা মন্ পড়া 
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দরের ধারার মতো সুক্ষ। এক মনস্ভাত্ুক পথের ওপর 'দয়ে শিল্পী তাঁর কামোন্মত্ত 
চারন্রের কাহিনশীটকে অবলীলারুমে পার করে নিয়ে এলেন। যেন সাকর্সের মেয়ে একটি 
সর, তারের ওপর 'দয়ে হেলায় সাইকেল চালিয়ে চলে গেল! সীতার আন্নস্পরণক্ষার 
মভোই ওপনগাঁসক ভাঁর তীর রোমান্টিক কল্পনা এবং উপযুস্ত বাস্তব পাঁরবেশে 
মানব চরন্র বিষয়ে গভীর জ্ঞানের শান্ততে সুন্দরী নারীর নগ্ন রূপ ও স্হুল দেহজ 
বামনা-প্রবান্তর আগুনের মধ্য দিয়ে শিল্পকে শ.চস্নান কয়ে নিয়ে এলেন । স্হর 
জয়ের মতোই আটের বিজয়"দুন্দুভি বেজে উঠল। চতুদ্দশ পাঁরচ্হেদ রচনায় শিজ্পীর 
অসামান্য শান্তুকে আভনন্দন জানাতেই হয় । 

কাহনী এখানেই শেষ হয় নি। এই পারচ্ছেদেরই দ্বিতীয় অংশে মূল পতুগীঞ্জ- 
কাহনীকে একটুখান এাঁগয়ে নিয়ে এসে শঙ্খ-শম্পার কাঁহনীকে একটা ধাক্কা দিষে ভার 
গ-তপথের পারবর্তন ঘটানো হয়েছে । 

বড়যন্তে ব্যর্থ হয়ে ভ্যাসকন সেলস ও কোয়েলহো ফিরে যাচ্ছিলেন ' চোখে পড়ল 
জেপ্টুরদের বহর । সে বহর শঙ্খ দত্তের । তাতে নানাবধ মশলাপাত ছাড়াও ছিল 
মোম ওলাক্ষা। আর ছিলেন দেবদাসী শম্পা সহ বাঁণক শঙ্খ দত্ত । প্রাতশোধ স্পৃহায় 
অধীর হয়ে তাঁরা শঙ্খের বহরের ওপর কামান দাগ্ধলেন। আর্তনাদ-হাহাকারে নৈশ 
অন্ধকার বিদীর্ণ নূরে শঙ্খের বহর সম্দ্রগভে" ডুবে গেল। কোথায় ভেসে গেলেন শঙ্খ ; 


শিলপ-কাহনীর গঠন কৌশল / ১৭৩ 


আর কোথার ভেঙে গেলেন শম্পা “নোনা জলে হাররে যেতে যেতে শঙখ দত্তের শুধু 
একটা কথাই মনে হল : শঙ্পা ? শম্পার কী হবে 2 তাকে কি এইবার রক্ষা করতে পারবেন 
জগন্নাথ, পারবেন “কৃফ-চৈতন্যমী*্বরম 2” 

এইভাবেই মানুষের পৌরুষ অহঙ্কার, তার এ*বর্ধ” পাপ অদ্য শাল্ত ঈশ্বরের হাতে 
খেলনার মতো ভেঙে টুকরে টুকরো হয়ে গেল। এইভাবেই করুণাময় তাঁর ভক্তকে, 
তাশ্রতকে দর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন । 

চতুদ্শি পাঁরচ্ছেদের “সাবন্টাইটল “/1 ৫189109 0 তে ৫০৮”--শিলপ- 
কাহনশীর পাঁরকজ্পনাটিকেই স্প্ট করে তোলে । শঙ্খ দেবতার কাছ থেকে শম্পাকে হরণ 
করে এনে অহঙ্কার করোছলেন : দারব্রন্ম জগন্নাথ কী পারলেন দেবদাসীকে রক্ষা করতে ? 
প্রত্যুন্তরে শম্পা তাঁকে জানয়ে দিয়োছলেন : রাজার প্রহরীদের হাত থেকে তাঁর নিস্তার 
নেই। “কম্তু তাঁর চাইতেও শন্তিমান মান্দরের প্রধান পুরোহত । কালপুরুষের মতো 
ঘাঁর দৃঘ্টি-পাথবীর যে্প্রাদ্তেই তুমি পালাও সে দৃষ্ট তোমাকে অনহসরণ করবে ।” 
শম্পার কণ্ঠে যেন দেবতারই রোষ পতুগীজ “এরপগ্রাফশটর সাহাযো ধানত হচ্ছে : 
শয়তান নিক তোকে । অপরাদকে নবাব ও মূরদের হাতে লাঞুত-বন্দী ডি মেলোর 
জন্য প্রাতশোধে উন্মন্তপ্রায় কোয়েলহো ভ্যাসকন:সেলস জেপ্টুরদের বহর দেখে যখন 
বলেন £ “শয়তান নিক তোদের'-তখন দুটি কাহনী আর পৃথক থাকে না। একই 
শারণামের ভাবসূত্রে গাঁথা পড়ে যায় । 

চতুদ্দ“শ পারচ্ছেদের গ;রুদ্ব শুধ; মাত্র িলপকাহনীর গঠনের দিক থেকেই নয়, 
কাজ্পত কাঁহনীর দ:ট প্রধান চরিত্রের শঙ্খ দত্ত ও দেবদাসী শম্পা-জীবন গাতপথ 
পারবাঁতত হয়ে গেছে । এখান থেকেই এই চারন্র দ্ট নিজ নজ পারণামের দিকে 
পৃথক পথে ছুটে গেছে । 


বু 


॥ শাখা কাহিনী £ (গঞ্জালো-সূপণা ) ॥ 

শওখ-গ্পার প্রেম-কাহিনীর পাশে পাশে আর একটি প্রেমাণকুরের ছোট ট্রাজিক 
কাহনী দুাট কাইিনী-স্তদ্ভের মধ্যে শিরোভূষণ-মালোর মতো জাঁড়য়ে আছে। 
এ কাঁহনী গঞ্জালো-সপর্ণাকে নগ্ন 1 অস্টম পারচ্ছেদে ডি মেলোর ভ্রাতুষ্পুত্র কিশোর 
গগালো নবাবের কারাপ্রাণীরের অম্তরাল থেকে মযান্ত লাভ করে সোমদেবের হাতে এসে 
পড়েছে । হীত্হাসে উল্লেখ আছে এ কাাহনশর । উল্লেখ আছে কেমনভাবে ব্রাহ্মণেরা 
তকে মহাকালীর কাছে বল 'িয়েছেন। ও্পন্যাঁসক হাতহাসের এই গোঁণ ঘটনাকে 
কাঁবর কল্পনায় অসামান্য এক শিল্পমর্তি দান করেছেন-কাহিনীট সমগ্র শিম্পাঙ্গকের 
অলগুকার হয়ে উঠেছে । 

দশম, একাদশ, এবং ভ্রয়োদশ- মূলতঃ এই তিনাঁট পাঁরচ্ছেদে গঞ্জালো-সংপণরি 
প্রেমাওকুরের উপকাহনী মুস্তোর মতো টল্‌টল্‌ করছে। এই উপকাহনী উদ্ভুত হয়েছে 
প্রধানত; সোমদেব-রাজশেখর-শঙ্খ দত্ত মিলে বঙ্গে বিদেশ শাসন বিষয়ে রাজনৌতিক 


১৪৪ / পদসঞ্ডার 


[ন্তানভাবনার যে বৃহৎ একটি শাখা দেখা 1দয়েছে, অরই অঙ্গ থেকে, এবং গিয়ে মশেছে 
একদিকে পতুগিীজইতিহাস-কাহিনঈ, এবং অপরদিকে কল্পিত প্রেমকাহিনঈর অেগ্ধ । 

সোমদেব চেয়োছলেন িধনণ [বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশের শাসগনভার 
কেড়ে নিয়ে, হন্দুর রাজ্য প্রাতষ্ঠা করতে । এর জন্য দেশের বৈশ্য-ক্ষান্নয়-শুদ্ 
সকলকেই এক্যবদ্ধ হতে হবে । মুসলমানী শাসনে আরা পরম নাশ্চদ্তে যে ঘোর গোহ- 
নদ্রায় মগ্ন, সেই নিদ্রা তাদের ভাঙাতে হবে, জাগাতে হবে সকলকে । এই দঁ্দনে 
খপরিধারণশ করালবদনা মহাকালীর প্রতিষ্ঠা চাই, তাঁর পূজা সম্পন্ন করতে বলী চাই। 
ধলীর রন্ত ছাড়া তাঁর পূজা সম্পন্ন হয় না, মা জাগেন না। দেশের শন, জাতির শত্রু 
সেই শবদেশীল নর লন্তুই হবে শ্রেষ্ঠ বলী! এ হেন অবস্থায়, প্রাণভীত গঞ্জালো এসে 
“রই হাতে পড়ল । সোমদেব ভাবলেন, স্বয়ং মহাকালাই তাঁর বলী-উপচারের আযোজন 
বুঝি করলেন । গঞ্জালোকে তানই পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে। সানন্দে ভান 
গঞ্জালোকে নয়ে শ্রেষ্টী রাজশেখরের গৃহে গোপনে রাখতে আদশ দিলেন । শুভাঁদনে 
মায়ের পূজা 'নষ্পনন করতে হবে । দশম পরিচ্ছেদে ওপন্যাঁসক রাজনোতিক এবং 
ধমীয় চিদ্তাকে অবিচ্ছেদ্যরুপে কাহিনন-দেহে সম্পৃ্ত করে দিয়েছেন । গঞ্জালো বধ 
£বদেশশী ; বঙ্গের সিংহাসনের ওপরেই বুঝি পতুণগনীজদের লোভ । তাদেরই একজনকে 
নলী দিয়ে মারের প.জা নিষ্পন্ন করতে পারলেই তাঁর আশাবাদ হিন্দ-রাজ্য প্রাতষ্ঠা সহজ 
হয়ে যাবে । মতএব বলাটকে সধতে রক্ষা করতে তিন রাজশেখরের গৃহেই ভাকে 
রাখলেন । 

রাজণেখরের বনে আমলের প্রাসাদ এবং তার জীর্ণ ফাটল-বাশচ্ট কক্ষাদর বর্ণনা 
আঙ্গলাকণর্ণ পাববেশ, নবাবের অশ্বারোহী সৌনকের আগমন, মধ্যযুগের আবহাওয়া তৈরী 
করেছে । যে য.গে ছিল তান্ত্রকদের বীভৎস এই সাধন-পদ্ধাতর কুসংস্কার । একট হুমছুমে 
রহস্যের আবরণ দংশাটার ওপর ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে । এরই মধ্য থেকে, নর্বাপত হওয়ার 
আগে দখপাঁশখা যেমন একবার উত্জহল হয়ে ওঠে, সেইরূপ গঞ্জালোও সহসা উজ্জল 
হয়ে উঠল। প্রাসাদের ছাদে যৌদকে রাজশেখরের কন্যা সুপর্ণা দাঁড়িয়ে ছল, একট 
বুলবুল পাখীর শিস অন:সরণ করে জীণ“ কক্ষে বন্দশীপ্রায় গঞ্জালোর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো 
সেইখানে । সংপণার দৃষ্টির সঙ্গে সে দৃণ্টি মালত হ'ল। সংপ্রভাত জানাচ্ছে গঞ্জালো 
সূপর্ণাকে ! সুপর্ণকে তার মনে হ'ল ৪০০৪০ 1সান্দর । সুপর্ণ দেখলো কশোর 
সদ্দর এক বদেশীকে । অদ্ভূত তার বেশবাস। “মাথায় চুল নয়_ষেন একগচ্ছ 
সোনা । ?কশলয়ের মতো গায়ের রঙ 1” 

1বধাদ"_গন্ভীর, মন্হর কাহনীতে প্রাণের সামান্য দোলা লাগল । কা'হন? প্রপন্নগাত 
পেল। লহসা নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের আগমনে রাজশেখরের বকে ভয়ের হাতুড়ী 
পড়ে, কাঁহনীতেও উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়ায় ; তার গাঁত চল হয় । ছোট ছোট তরঙ্গ 
আলে শিল্প-কাহনী বেশ দ্ুত ছুটে চলে। 

রাজশেখরকে নিজ্ছেস করেও সুপর্ণর কৌতূহল মেটে না। সেই অদ্: কৌও্হলই 


শি৮প-কাহনশর গঠন কৌশল ! ১৭৬ 


কাহনীতে আবার একাঁট তরঙ্গের মতো মাথা উচু করল। জন দুপুরে একা 
সন্তরপণে সে গঞ্জালার পিছনে এসে দাঁড়ালো । িল্প-কাহনীতে উদ/তমৃখ-কৌত্হল 
জাগিয়ে দশম পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে । 

একাদশ পাঁরচ্ছেদের 'ঘ্বরীয়ভাগেও ওপন্যাঁসক এই কৌতূহল ধরে রাখতে দেন 
পাঠককে । তাঁর প্রয়োজন প্রেমের অ্কুরোদ্গমের আড়ালে নিষ্জুব ষড়যন্ত্রের বিষয়াটকেও 
পাকা করে নেওয়া । একাদশ পারচ্ছেদে রাজশেখরের সমস্ত অসম্মাতি, বিবেক, 
নৌতকতাকে গখড়য়ে দিয়ে, গুরু সোমদেব তাঁর তভনঘ্ট কমে তাঁকে সম্মত করলেন । 
[শল্প সেই আভগ্রায়াট ব্ন্ত না করে, একাট রহস্যের ঘন হায়ায় কাহনীকে ঢেকে 
দিলেন । ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদে যাতে নাটকীয় তুঙ্গে কাহিননকে তুলে এনে পাঠককে 'বস্ময় 
বিমূঢড় করে দিতে পারেন; এবং কাহনন লাফাতে লাক্ষাতে এক প্রসঙ্গ থেকে ভা 
প্রসঙ্গে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে । এটাই তাঁর শল্পকোশল। প্রসঙ্গচ্ঠাতর কোন 
ফাঁক ধরা যাবে না, কোন জোড়া-পাঁট চেখে পড়বে না । 

কিন্তু সেই বড়যন্তরের নিষ্ঠুর পারকল্পনা, এবং দ্রাজক পাঁরণামজান৩ পাঠক 
হৃদয়ের রসীবমোক্ষণ €081890107 ) করতে শিল্পী ঘযোদশ পারচ্ছেদে আগে পাঠকের 
অন্তরে জাগা উদ্যতম.খকোৌতূহলাটর পাঁরানবাঁত্ত করলেন । প্রেমের উদ্গত অঞওকুদের 
দুট ছোট পর্ণ আকাশের আলোর দিকে হাত বাড়ালো । এই পারচ্ছেদের এ্রীপগ্রা্ে। 
গাঞজজালোর কণ্ঠেব সুরহই ধ্বানত হল 2 ৮5010 2171) 09080141- তুমি আমার 
বাম্ধবশী' | সপর্ণা মুগ্ধ হাসতে অন্তরে গ্রহণ করল এ বাণীর সত্য । দু" জনের ভালা 
আলাদা, জীবনযাত্রা আলাদা, শিক্ষা-দীক্ষা-্ধর্মীচন্তা আলাদা ; ৩ব; অসাবধা হ'ল না। 
দুজনের প্রেমের ভাষা আলাদা ; ৩ধু দেশ-কাল-ীশক্ষা-্ধর্ম_সব গণ্ডী আতিক্রম করে 
হৃদয়ে হৃদয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনে সক্ষম ভাবে বাঁধা পড়ে গেল দাউ কিশোর প্রাণ । ফল- 
জল-মাঁণ্ট আনে সূপর্ণা। ঘন নীল আকাশ, পাখীর গান, সযেরি হিরণপকিরণ- এ 
প্রেমের উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। আপ্তে আন্তে রোমাশ্টক প্রেমের মাধূয' ও 
সৌন্দর্য এসে স্থান ও কালের রেখাঁটকে মুছে দেয় । 'শঞ্প-ক্াহনশর ডজাইনাঁটকে' 
ওপন্যাসক এমন গ্াত্থাপক করে বুনেহেন যে, প্রয়োজনে ভ বিপুলাবশ্ততি নিতেও 
পারে, এবং অতে “থীমে'র রসহান ঘটে না; বরং অসামান্য সৌন্দর্যে ও মাহমায় দণপ্লু 
হয়ে ওঠে । সমন্দর প্রকীতর প$ভামকায় সংপণরি স্পর্শ পেয়ে ঘটনাচ্থুল বঙ্গের একট 
ছোট সহর চাকারয়ার আকাশ ছাঁড়য়ে গঞ্জালোর মন চলে যায় সুদূর পতুগালে ! 
“খুব ছেলেবেলায় একবার সে বেড়াতে গিয়েছিল আলেমতেজোর জঙ্গলে । জলপাই, 
শোলর বন আর গোলাপ ফুলে ছাওয়া সে জঙ্গল তার মন ভ্ালয়েছিল, নং 
এ দেশের সঙ্গে তার কত তফাং! শাদা মাবেলের পাহাড়ের চাইতে কত আশ্চর্য 
অফুরম্ত ঘাসে ছাওয়া এ দেশের মাটি |” 

আনন্দের উত্জবল আলোর ওপর সহসা শওকার মেঘ ছায়া ফেলে । সোমদেবকে 
দুরে দেখে গঞ্জালোর মনে অজানা শঙ্কা জাগে; বিষ হয়ে যায়সে। আবার ভুলে 


১৭৬ / পদসঞ্চার 


যার যখন এক ঝলক খুশীর হাজার মতো সূপর্ণা এসে দাঁড়ায় । এইভাবে চলে 
করেকাঁদন নেশার খেলা । ঘটনাকে ধাপে ধাপে শিল্পী প্রস্তুত করে দিলেন নাটকণল্ন 
একাঁট মূহূত তৈরী করে নিতে। তারপরই এক টানে তাকে শীঞ্চে তুলে এনেই 
অপ্রত্যাশত পতন । পাঠক বিস্ময়ে আভিভূত হন । 

অমাবস্যার রাত আসে । রাজশেখরের বুকে ক্ষোভ আর অস্বান্ত। চোখের সামনে 
ষেন প্রকাণ্ড একটা সর্বনাশকে উদাত দেখছেন 'তাঁন। ঘুমোতে পারে না সৃপর্ণ। 
পকসের অগ্বান্ততে ! রাজশেখর-এর আচারে- আচরণে অস্বাভাবিক, কঞ্ঠস্বর কাঁপা । 
সৃপর্ণা বার বার পিতাকে জিজ্ঞেস করেন তাঁর কা হয়েছে । অবশেষে কন্যাকে ষ্তোক- 
বাঁকা দিয়ে রাজশেখর চলে যান মাঁন্দরে যেখানে গুরু সোমদেব মহাকালীর পূজার 
আয়োজন করেছেন । এগুলি সবই কাহনী-দেহে ব্যঙ্জনা, ইীঞ্গিতময়তা, কৌতূহল 
সূষ্ট করে। 

অমাবস্যার ঘন অন্ধকার । ন্তাম্ভত অরণ্য । “ন্তব্ধ রান্নির ওপর দিয়ে সোমদেবের 
মম্ত্রোচ্চার ভেসে চলল-পার হল পুরোনো মহল-এসে পেশছুল সূপণণর ঘরে ।” জেগে 
উঠল সংপর্ণা। আকুল স্বরে পিতাকে ডাকল । তারপর ছুটে গেল মান্দরে বেদণর 
সামনে, যেখানে রক্কেত্র নদীতে গঞ্জালোর ছিন্ন মুণ্ড কালী মূর্তর পদতলে গাড়য়ে পড়ে 
আছে । আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ তুলে সংপর্ণা মাটিতে অন্জ্রান-অচৈতন্য হয়ে আছড়ে 
পড়ল । 

রহস্যেবরোমাণ্ডে নাটকীয় মুহৃত রচনায় এবং তুরগের মতো লাফ দিয়ে ঘটনা 
তীর গাততে পাঁরণাতর দকে ছুটে চলায়, ভ্রয়োদশ এবং চতুর্দশ এই দুটি পাঁরচ্ছেদে 
দুট প্রেম-কাহনীর “ক্রাইম্যাক্স” রচনা করেছে । অতঃপর পণ্দশ পারচ্ছেদ থেকে 
বঙ্গের দুযেগময় হাতহাসের ঘনঘটায় কালের রথ সবকাট ঘটনা ও কাহনীকে তার 
দাঁড়র সঙ্গে বেধে নিয়ে নিয়াতর অমোঘ দেশে দুদ গাতিতে ছয়ে নিয়ে গেছে 
দুভ্রেয় লক্ষ্যা'ভমুখে । পুঁজ হীত্হাস কাহিনী এবং কাম্পাঁনক প্রেমের কাহিনশ 
-উভয়েরই গাঁতপথ পাঁরবার্তত হয়ে একটি লক্ষোর দিকে এগয়েছে । 


॥& মূল ইতিহাস-কাহছিনীর দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ 

পণ্গশ পারচ্ছেদ শুর হচ্ছে-চাকারিয়ার কারাগার থেকে ডি মেলোর গোয়ায় 
প্রত্যাবর্তনের চার বছর আতিক্লা্ত হওয়ার পর । ডি মেলো কাহনশীর দ্বিতীয় অধ্যায়, 
ঘন এখান থেকেই বাঁক নিয়ে পরিণাতির দিকে এগিয়ে গেছে ৷ বঙ্গের হীতহাপ-কাঁহনীর 
ঘাণ“পাক আন্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসে। পরুগীজ কাহিনীর সঙ্গে মালত হয়ে 
চরম পাঁরণামের 'দকে প্রবাহিত হয়। "বংশ পারচ্ছেদে কাহনী লক্ষ্যের তট পেয়েছে। 
একাদশ পরিচ্ছেদে সাহাবাদ্দন প্রশাখা-কাহিনীর ষে প্রান্তভাগ ঝৃলাছিল, তার প্রয়োজন 
পন্য স্ক পঞ্চদশ পারচ্ছেদে সমাপ্ত করলেন । ডি মেলোকে সাহাবৃদ্দিন চট্টগ্রাম বন্দরে 
সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। “পোর্টে গ্রাশ্ডি'-ভাস্কো থেকে ড মেলো পষন্ত স্বপ্নের 
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দেশ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বন্দরে উপনীত হলেন 'ড মেলো । এখানকার শাসনকর্তা নবাব তাঁকে 
বরাভয় ও আম্বাস দিলেন, এবং গোঁড়েবর মামূদ শার দরবারে দূত পাঠিয়ে বাণিজ্য 
করার অনুমাত প্রার্থনা করতে বললেন । 

পঞ্চদশ পাঁরচেহদের দ্বিতীয় অংশে বঞ্চের শ্যামল প্রকীত, তার আলো-বাতাস- 
আকাশ, তার আটচালা-ধর্ম মন্দির-মসাঁজদ-মঠ, তার গান, রূপকথার বর্ণনায় ওপন্যাসিক 
রোমাণ্টকতার আবেশ টেনে দিয়েছেন। পরব পাঁরচ্ছেদগুলিতে এই বঙ্গের মাটতে 
রাজনৈতিক ঝঞ্জা যে ভাবে আছড়ে পড়েছে, যে লোভ-হংসা-হানাহানতে রন্তান্ত হয়েছে 
মাটি, তার পূবেকার এই শান্ত, সরল, সহজ জীবনের ছাব না থাকলে বঞ্জোর প্রকৃত 
রূপাট ঢাকা পড়ে যেত। শিল্পী বঙ্গের এই শান্ত-মধ্দর মনোহরণম্নগ্ধ রূপের সূত্র ধরে 
ইয়োরোপের ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের কঠিনকঠোর-রুদ্রভম্মজ্কর রূপাঁটকে 'মাঁলয়ে 
নিয়েছেন, পতুগজ তি, দযয্লার্তে আজেভেদোর চিন্তার মধ্য দিয়ে £ “কতদূর সমর 
পার হয়ে আসতে হয়েছে এদেশে ! চণ্চল আটলাণ্টিকের কোলের মধ্যে সেই “আজোর' 
দ্বীপ-"""যেখানে হঠাং দেখা দেয় "হোৌল'-ঝড় নেই বষ্টি নেই, শান্ত নির্মল আকাশের 
তলায় হঠাৎ বিরাট তরঞ্গোচ্ছবাস হয় সমুদ্রে-পাড়ের কাছে জাহাজ থাকলে টুকরো 
ট্‌করো হয়ে যায়! কোথায় সেই “মোদরা'- যেখানে একাদকে গুচ্ছ আগগুরের কোমলতা, 
অন্যাদকে 'বরাট রুক্ষ পাহাড়ের বুক চিরে রাক্ষস গর্জনে বর্ণা নেমে আসে 1" 
আসেনসন কাবে টরমেণ্টোসো মাদাগাস্কার, আকার হিংস্র উপকূল । লোহিত সাগর 
আরব সাগর । গোয়া, দিউ, 'কালিকট, সংহল-বেগ্গালা! এ যেন জম্ম জদ্মাম্তর 
প্াঁড় দিয়ে আসা |” প্রকৃত ্রাতহাসিক উপন্যাসে দেশ-কালের বন্ধনকে স্বীকার করেও 
শিল্পী সে ব্ধন ছিন্ন করে বিপুলবরাটের অঞ্গখীভূত করেন তাকে । পদসণ্াার' 
উপন্যাসে বার বার ওপন্যাসক তাঁর কাহনীকে বিশেষ দেশ ও কালের বলয় অতিক্রম 
করে 'নয়ে গেছেন। পণ্দশ পাঁরচ্ছেদের শিল্পরূপেও সেই চ্স্টোকে আর একবার 
সাথ'ক হতে দোখ। 

বঙ্গের শাসনব্যবস্থা এবং রাজনোৌতক পাঁরাস্থৃতিকে পদসণ্সার উপন্যাসের মুল 
1ভাত্তরুূপে গঠন করা হয়েছে । প্রথম পারচ্ছেদে যে পারস্ছিতির সামান্যতম হাঙ্গত দেওয়া 
হয়েছে, পণ্দশ পাঁরচ্ছেদে ইতোপবের ধর্ম সংস্কৃতির গাঠত ভূমিকে বঙ্গের শাসনব্যবস্থা 
ও রাজনোতিক পরীস্থীতির বান্তব রূপ্পাটর সাহায্যে সুগঠিত করা হ'ল । হোসেনশাহা 
বংশের শেষ সুলতান ভোগ-বিলাসী, অকমণ্য-অপদ্মর্থ মামুদ শা, ফিরোজ শার রক্তে হাত 
কলাঙকত করে নারী-সুরা নৃত্যগীত নিয়েই দিনগ্দলি আতবাহিত করতে থাকেন । শাসন 
বাবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফিরোজ হত্যার প্রাতশোধ স্পৃহায় প্রাতবেশশ দ€'একটি 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ সূষ্টি হয় । বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁ বঙ্গের ওপর থাবা উদ্যত 
করেন সুষোগ বুঝে । দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূনেরও দৃষ্টি পড়ে বঙ্গের এশ্বষের ওপর | 
এর্‌প পাঁরাচ্থাতিতে পর্তুগীজ দূত দ:য়ার্ত আজেভেদো তাঁর দরবারে উপাচ্ছিত হয়ে ষে 
উপঢোৌকন দিলেন তা স্‌লতানের কাছে রাঁতমত অপমানকর । কারণ, উপঢোৌকনের 

পদসণ্টার--১২ | 
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গোলাপজলের শাশগবীল পারস্য বাঁণকের জাহাজ লুটের লামগ্রণ । ফলে দ্‌তকে কোতল 
করার আদেশ দিলেন ক্ুম্ধ গৌড়াধপ । গকম্তু উজীর এবং সুলতানের উপদেষ্টা আলফা 
হাসানী তাঁকে বর্তমান সঙ্কটের কথা মনে কারয়ে দিয়ে, পর্তুগীজদের সঙ্গে বিরোধ 
পাঁকয়ে নতুন শন সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন। ধিন্তু মামূদ শা তখন হতাহত 
জ্ঞানশূন্য । মূল কাঁহনী বৃক্ষদুটকে শাখা-প্রশাখা সমেত পারবার্ধত করে নিয়ে এবার 
শিনপী কাহনী-্ভাীমর গঠন পারপাট্যে মন দিয়েছেন । যে শিল্পরগীততে তিনি 
পৃবকাহিনী দুর মধ্যে ধীরে ধীরে নাটকীয় মুহূত সাঁ্ট করে তারপর সহসা 
একটা লাফ দিয়ে “ক্লাইম্যাক্সে উপনীত হয়েছেন এবং কাহিনী” দ্রুত গাঁড়র়ে গেছে পারণাঁতির 
দিকে,-এখানেও 'তান সেই একই কৌশলে অত্যন্ত নিপৃণতার সঙ্গে উজীর ও আলফা 
হাসানীর সূলতানকে অনুরোধ করার মধ্য দিয়ে একাঁট নাটকীয় মূহূর্ত প্রস্তুত করে 
নেন। বাদ্ধত্রষ্ট মামুদ শা সে কথায় যখন কান দিলেন না; সমগ্র ঘটনাটিকে সহসা 
ক্লাইম্যাকসে পৌছে দিলেন ও্পন্যাঁসক, জনৈক ফাঁকরের অপ্রত্যাশিত আবিভাঁবে । 
নাটকীয় চমকে সেই কালো আলখখাল্লায় ঢাকা তুষার শুভ্র *মশ্রুকেশ ফাঁকর বললেন : 
“না মামুদ, না! ফিরোজের রন্তমাখা সিংহাসনে বসে প্রাত মুহূর্তে তুমি ছটফট করে 
জঞ্লে মরছ। মূর্খ, আরো রন্ত ঝরাতে চাও? অতঃপর ঘটনার মোড় ঘুরলো। 
কিন্তু শিল্পী কাঁহনীর গাতশীলতা বজায় রাখতে এবং পাঠকের কৌতুহল ধরে রাখতে 
ঘটনাকে এখানে স্তব্ধ করে দিয়ে সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদে তাকে টেনে নিয়ে গেছেন । 

ইতাবসরে ষোড়শ পারচ্ছেদে সোমদেবের রাজনোতিক চিন্তার শাখাঁটকে এঁগয়ে নিয়ে 
পূৃণবিয়ব দান করতে চাইলেন । সোমদেব চাঁরন্র থেকে দুাট কাহনা উদ্ভূত হয়েছে : 
একট ধর্মসংস্কাতির কাহনশ, এবং অপরাঁট দেশের রাজনোৌতিক পারবর্তনের 'দিক। 
ধমপয় অবস্থার দিক থেকে ক্ষয়িফ্‌-মূল বান্গণ্য শান্ত-তাঁন্তক ধর্ম-সাধনাকে আচ্ছন্ন করে 
শ্রীচৈতন্য প্রবাতত বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রীতষ্ঠার কাহনী বগ্গদেশের হাতিহাস-কাহনীর 
ভীত্তভামরই অঙ্গ প্বরূপ। ষোড়শ পারচ্ছেদে এই বৈষ্ণব প্রেমধর্ম কি ভাবে বঙ্গের 
হৃদয় জয় করে নয়, অরই চন সোমদেব, মালনণী এনং ভক্ত শম্য কেশব পাণ্ডতের মত 
বানমন্নের মধ্য দিয়ে 'শাজ্পত হয়েছে । মালিনী এীতহাসিক চারন্র না হলেও, শান্ত 
কেশব পশ্ডিতের [কিংবা তেইশ পারিচ্ছেদের শান্তু বাঁণক উদ্ধরণ দত্তের শ্্রীচৈতন্যের ভন্ত 
হওয়ার ঘটনা এ্রীতহাীসক | প্পদসণ্তার এর শিল্প-কাঠামো বিশালশবস্তৃত হতে পেরেছে 
ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ধর্মসংস্কীতিকে যত করে, দেশের সামাজিক, অর্থনৌতক ও 
রাজনোতক অবস্থাকে কাহিনীর অগ্গধভত করে । ষোড়শ পরিচ্ছেদ ভন্তশষ্য পারত্যন্ত 
সোমদেবের একাকীত্ব যেমন অৎপর্ধপূর্ণ হয়েছে, কাহনীর ওপর একাঁট বিষণ্ন সুর- 
সচ্হেনা ছাঁড়য়েছে, তেমন অপরাদকে মহাপ্রভুর ইহলীলা সংবরণের ীতহাসক ঘটনার 
প্রকাশে তাঁর ভন্ত মণ্ডলীর মধ্যে ভাবান্দোলন এ্রীতহাসক ভাবর্পারমন্ডলে সমগ্র কাহন?ীকে 
বেশ দড়ভাবে বেধে ফেলেছে। 

পণ্চদশ পাঁরচ্ছেদে মামুদ শার ঘটনা যে কৌতূহল জাগ্রত করোছল সপ্তদশ পারচ্ছেদে 
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তার অবসান হ'ল । মাম.দ শা বুঝলেন তান ভাঙনের বালুচরে বসে আছেন । ষে কোন 
বড় তরঙ্গ এসে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে৷ একাঁদকে ব্লীশ্চান অপর দিকে হুমায়ূন । 
এ দ:য়ের মাঝখানে শের খাঁ । বাঙলার ওপর শের-এর দাঁত বসেছে । দূত আজেডেদোকে 
অনুচরসহ বন্দ করার আদেশ দলেন মামুদ এবং টট্টগ্রামে ড মেলো ও তাঁর দলবলের 
প্রাতও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হ'ল। পর্তুগীজ হীত্হাসের মূল কাঁহনীতে এখানে 
একটি উপকাহনী এসে যন্ত হয়েছে । গৌড়েবরের আদেশে অনুচর সহ ডি-মেলোকে 
বন্দ করা গ্য়্যাজলের ষড়যদ্রের এ্রীতহাসক ঘটনাটকেই নাটকীয় রূপে মূলকাহিনীর 
সঙ্গে যুস্ত করায় কাঁহনীতে বৌচন্ত্য এবং গাত দুই-ই এসেছে । এই পাঁরচ্ছেদে বঙ্গের 
ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৌতক 'চত্র বঙ্গের ইতিহাসের পূর্ণরূপ তুলে ধরতেও সাহায্য 
করে। 

অষ্টাদশ পাঁরচ্ছেদে মূল প্রেম-কাহিনণকে সম্পূর্ণতা দানের আয়োজন করেছেন । 
দুই ভাগ্যহত নায়ক-নায়কা--শঙ্খ দত্ত ও সঃপর্ণার এই প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। গঞ্জালোর 
বীভৎস হতাকাণ্ড দেখে সূপর্ণা জ্ঞান হারয়ে লুটিয়ে পড়ে । পরে জ্ঞন ফিরলেও স্মৃতি 
ভ্রংশ ও বাক-রাহত হয়ে ঘায় সে। রাজশেখর কৃতপাপের প্রারীশচন্ত করতে এবং কন্যাকে 
সুস্হ-ম্বাভাঁবক করতে তীর্থে তীর্থে দেবতার চরণে ধর্ণা দিয়ে ফিরছেন। অপরাঁদকে, 
কোয়েলহোর কামানে বিধহ্ত নৌবহর থেকে শঙ্খ-শম্পা ভেসে গিয়োছলেন । গঞ্গাসাগরের 
নিকটবতর্ণ এক গ্রামের ভগ্নমান্দরে এসে আশ্রয় নিয়োছলেন শঙ্খ । অষ্টাদশ পাঁরচ্ছেদে 
পিতিবষ্ধ; রাজশেখরের সাক্ষাৎ পেলেন তান । প্রেমের কাহিনী, এবং ধর্ম ও রাজনোৌতক 
মতাদর্শের কাহনী এক দেহে মিশে গেল । সোমদেবের ভ্রান্ত রাজনৌতক ক্ষমতা লাভের 
আশার কথা উভয়ে আলোচনা করলেন। বাক্যহারা, স্মৃতিহারা সুপগাকে শঙ্খ শুধ, 
দেখলেনই না, তার সব দায়ত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন । শঙ্খশম্পার প্রেমকাহিনীতে 
তৃতীয় বিন্দুরূপে দেখা দল সুপর্ণা । শঙ্খ ও সুপর্ণার বিদ্দ? দহ়াট অস্পষ্ট রেখায় যাস্ত 
হয়, কারণ, সংপর্ণর হৃদয় এখনও জাগে ন। 

উন্নাবংশ পারচ্ছেদের শিল্পরূপ অনেকটা চতুদ্“শ পারচ্ছেদেরই অনুরুপ | দুটি 
পারচ্ছেদেই শ্পী, কাহনীর গাতর রাশ টেনে ধরেছেন । কাঁহনী চারন্রের গভীরে 
প্রবেশ করেছে । চতুর্দশে শঙ্খ দত্তের চার, উনাবংশে সুলতন মামুদ শার চার 
উভয়ক্ষেত্রেই কাহনী হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং মানব চারন্র সম্পকে শিল্পী 
গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ভাঁর শিজ্পকর্মকে শুধুই ব্যাপ্ত দেন নি+ তাকে গভীর ও 
মনন-্ধন্ধ করেছেন । ফিরোজ হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুর হয়েছে মামুদ শার। 
ফিরোজের প্রেতচ্ছায়া তাঁকে ঘিরে রয়েছে । অনুশোচনার বৃঁশচকদংশনে সর্বশরখর ও 
মনে তাঁর জ্বালা । ফিরোজের প্রেআত্মা রন্তমুখী হয়ে প্রাতশোধ গ্রহণে বাব তৎপর 
হয়েছে । তই শুরু হয়েছে তাঁর পরাজয়ের পালা । সর্বনাশের নারে এসে দাঁড়িয়েছেন 
তান। শের খাঁর কামড় বঙ্গেত্র ওপর চেপে বসেছে সুরজগড়ের যুদ্ধে । সেনাপতি 
ইব্রাহিম খাঁর পরাজয়ের সংবাদ এসে না পেণছালেও উজশর এসে জানিয়েছেন : “কামান 
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আর ক্রীশ্চান সৈন্য নিয়ে ন' খানা পতুগীজ জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামের বন্দরে ।” বিপদের 
ওপর বিপদ, অতএব ক্লীশ্চানদের সঙ্গে বন্ধৃদ্ব করাই এখন একমাত্র পথ । ঘরময় একাকী 
মামুদ শা পায়চার? করতে থাকেন-বন্ত্রণায় তাঁর অন্তর-বাহর ক্ষতাবক্ষত। 

্িয়োদশ পারচ্ছেদের “সাব টাইটল.? 1001)0 1910119 7500699, বিংশ পাঁরচ্ছেদে 
সামান্য পারবার্তত হয়েছে £ 1010100 10108. 10159 20109 ৮ অর্থাৎ, তুমি আমার, 
তুম আমার !' কিশোর গঞ্জালো এবং কিশোরী সূপর্ণর প্রেমের আলোক-পপাপু 
সেই নবীন পর্ণদুটি ঘাতকের পদে দালিত হয়ে গেলেও, তার কোমল, ঈিনগ্ধ সৌরভ 
এখনও নিবি সূপর্ণর মনের ওপর ভোরের কুয়াশার মতো চ্তব্ধ দাঁড়য়ে .আছে। 
রাজশেখরের নৌকা গঞ্গাসাগর তীর্থে উপনীত হ'ল। তীর্থফল আশীবাদি হয়ে 
যাঁদ সুপণরি বাকশান্ত ফারয়ে দেযএই আশায় । কিন্তু সম্দদ্রজলের দিকে স্হির- 
দৃষ্টি সূপণরি কোন জীবন লক্ষণ ফোটে না। শঙ্খের আহ্বান তকে বচাঁলত করে না, 
স্নায়় কোষে কোন তরঙ্গ ওঠ না। শম্পার মতোই সুপর্ণও “ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে 
গেছে বলেই সে আরো বৌশ অপরূপ ।” শঙ্খের মনে হয়, “শুধু শম্পা নয়-সুপর্ণাও 
সুন্দর ।” এই তুলনার মধ্য দিয়ে শম্পা ও সুপণরি মধ্যে একাঁট যোগ সাধিত হয়” এবং 
মূল প্রেম-কাহিনীর শঞ্খ-শম্পা-সুপণরি 'ন্রভুজটিও গঠিত হয়ে যায় । 

গঙাসাগর- কাঁপল মনির হাজার হাজার বছরের ধ্যানে জীবনের শান্তর পাঁবন্্ তীর্থ 
হয়ে উঠেছে । এখানে শঙ্খের কোন জান্তব আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাশান্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এখানে ধৈর্য প্রেম-করূণা 'ভিক্ষাই অভীম্টলাভের পথ। 
তাই কর্পিল মুনির সাধনা, গঞ্গার পূত-পাঁবন্র ধারাকে মর্তেয প্রবাহিত করার 
পৌরাণিক বৃত্তান্তের উল্লেখ, শিল্প-কাহিনীর গঠনের সঙ্গে সম্পকশুন্য নয় । এ 
ছাড়াও একা দেশের প্রথা-সংদকারও, তার ধর্ম-পুরাণের মতোই সংস্কৃতির অঙ্গ-যা 
ইাতহাসের প্রেক্ষাপট রচনা করে। “পদসণ্টার'-এর শল্প-কাহনীর আঁঞ্গক গঠনে 
উপনাসিক এই মূল সত্যটি কোথাও বিস্মৃত হন ন। সেই সঙ্গে পৌরাণক যুগের 
ভাবানুষঙ্গে অতীতকে বধওমানের সঙ্গে যস্ত করায় শিল্প-কাহিনীতে বিশালতা বোধ 
এসেছে । গংগাসাগরে সন্তানশবস্জনের একাঁটি ঘটনার সংস্থাপনায় তদানসন্তন যুগের 
প্রথানসংস্কারকে অপূর্ব নৈপুণ্যে শিল্পী সুপর্ণার অসাড় চৈতন্যে ঘা দিয়ে তার পূর্ব 
স্মতিকে জাগয়ে তুলেছেন । কোন জননন তাঁর সন্তানকে গঙ্গাবক্ষে দান করে কান্নায় 
লুটিয়ে পড়েছিলেন আগের দন । পরদিন প্রাতে নিষ্পাপ সেই শশঃর ছিন্ন মুণ্ডট 
পঙকতটের ওপর পড়ে আছে দেখ গেল । “বীভৎস করুণ” এই দৃশ্য প্রথমেই সৃপণরি 
চোখে পড়েছে; তার সমগ্র চৈতন্যের মূল ধরে নাড়া দিয়ে জাগিয়েছে অতাঁতের 
অনুরূপ সেই দশ্য_-রক্তাপলূত কিশোর গঞ্জালোর ছনমুণ্ড ! যে দ:শ্য তার বাকশীন্ত হরণ 
করেছিল সেই একই গভশীর আঘাত তার বাকশন্তিকে পুনরায় 'ফারয়ে দিল। সুগথরি 
অন্তরের অন্তঃস্থলে গঞ্জালোর প্রতি প্রেম “তম আমার তামি আমার 1” এই বাণীর্পে ষে 
সংহত ছল, ছন্ন মুগ্ড শিশুটিকে দেখে ভাবান্তরে সেই বান্ত হয়েছে “কী ও! ক? 
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ওখানে 2 শিল্পীর মনন্তান্তবক বিচার ক্ষমতা নাটকীয় এক দশ্য সংযোজনার মধ্য 
খদয়ে শিল্পম্র্তকে অলঙ্কৃত করেছে । তাঁর গভীর জশবনবোধ ও জীগবনপ্র্থীত 
শিক্পমনর্তকে ট্রাঁজক সুরের বিষতায় ঢাকা না 'দয়ে, তাকে সার্থকতার পথে, সফল 
হয়ে ওঠার পথে চালিত করেছে, এবং শিংপাঞ্গিকের ওপর প্রসম্তার ম্নদ্ধ আলো ছাঁড়য়ে 
দিয়েছে । 

একাবংশ এবং ম্বাঁবংশ পাঁরচ্ছেদ দুটিতে হাত্হাসের বিজয় রথ লক্ষ্য পথে ছংটে 
গেছে। ব্যন্তিগত সুখ-দুঃখ, হাঁসি-কাম্না সব তুচ্ছ হয়ে গেছে! দুযোগের মেঘ বঞ্ধায় 
ফেটে পড়েছে মামুদ শার মাথার ওপর । সরজগড়ের যুদ্ধে মামুদের সেনাপাত ইব্রাহম 
খাঁ শের খাঁর হাতে পরাঁজত, নিহত । গৌড়ের আভমুখে আমত বিরুমে শের খাঁ এশয়ে 
আসছেন । গোয়ার গভর্নর নুনো ডি-কুনৃহা তিনশ রশশ্চান সৈন্যের অস্্রবাহী জাহাজ 
পাঠিয়ে দিয়েছেন ; ডি মেলোকে মুক্তি না দিলে চট্টগ্রামে আগুন জালিয়ে ধ্বংস করার 
জন্য। ট্টগ্রামে আগুন জহলেছে, কামানের ঘায়ে ঘর-বাড়ী বন্দর ধংস হতে চলেছে । 
পথে পথে যুদ্ধ চলছে- ক্রীশ্চান সৈন্যের তরবারির আঘাতে বাধাদানকারীরা ধরাশায়ণ 
হচ্ছে। সোমদেব উন্মাদের মতো হিন্দুর রাজ্য প্রাতষ্ঠার আকাঞ্ক্া চূর্ণ হওয়ায় 
একাকণই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কশশ্চান সেনাপাঁতি আলকোকোরাদোর ওপর । শিল্পী এই- 
ভাবে একাঁট স্বাভাবিক পাঁরণাম সোমদেবের মত্যুর মধ্য দিয়ে শিল্পের সুন্দর ভাবম্যাতকে 
অটুট রেখেছেন । সপ্তগ্রামেও পৌচেছে পতুগীজ যুদ্ধ জাহাজ দিয়েগো রেবেলোর 
নেতৃত্বে । তারাও প্রস্তুত বঙ্গে রন্ত স্রোত প্রবাহ করতে । এর্‌প পারাচ্ছীততে মামুদ শা 
ক্ত-বক্ষত অন্তরে, হতাশায় এবং প্রায়ীশ্চন্তের শান্িতে জজরত হয়ে ডি মেলো সহ 
সকলকে মযান্ত দিয়েছেন ; এবং ব্লীশ্চানদের সঙ্গে বম্ধাত্ব স্থাপন, বঙ্গে বাণিজ্যধকার, 
কৃঠি ও দুর্গ নির্মাণের অনমাতদান করেন । বানময়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে তেলিয়াগাঁড়র 
যুদ্ধে পতুণগীজদের সাহায্য চেয়েছেন তান । দুই হীতহাসের ধারা মিলে গেছে এখানে ; 
অতঃপর তেইশ পাঁরচ্ছেদে তারা একাট ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে । এীতহাসিক চচুস্তি- 
পন্রে স্বাক্ষর করে ডি মেলো পতুর্গীজ হীতিহাসের এক উঞ্জব্ল নক্ষত্র হয়েছেন, এবং 
বর্তমান উপন্যাসের হীতহাস অংশের নায়কের গৌরব লাভ করেছেন । 

একুশ এবং বাইশ- এই দুই পাঁরচ্ছেদে একটার পর একটা ঘটনার তরঙ্গ মহাকলরোল 
তুলে ফেনপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত যেভাবে নিশ্চিত পারণাতির দিকে ছুটে গেছে, তার 
1শম্পপ্রকীত ব্যাখ্যা না করে বাঁঙ্কমচন্দ্ের “রাজাসংহ” সম্পকে রবন্দুনাথের বিল্ষ্ষেণের 
সামান্য অংশ উদ্ধৃত করতে চাই £ “পর্বত হইতে প্রথম বাহর হইয়া বখন নি রগুলা 
পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাইর হইয়াছে, 
মনে হয় না তাহারা কোন কাজের । পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন আঁঞ্কত কাঁরতে 
পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ কারিলে দেখা যায় নিঝরিগলা নদ? 
হইতেছে £ ক্রমেই গভীরতর হইয়া, ক্রমেই প্রশন্ততর হইয়া, পর্বত ভাঙগিয়া, পথ কাটিয়া, 
জয়ধৰীন কাঁরয়া, মহাবলে অগ্রসর হইতেছে । সমদদ্রের মধ্যে মহাপারণাম প্রা হইবার 
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পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই ।”* -_এই গাঁতই এই দুই পারচ্ছেদের হীতহাসশঘটনার 
বঙ্তুপ্ঞ্ককে ভার না করে ভাঁসয়ে নিয়ে গেছে । বিংশ পাঁরচ্ছেদ পর্যন্ত কখনও 
রোমান্স, কখনও বাস্তব ঘটনার ধারা, কখনও একসঙ্গে উভয়কেই এমনভাবে বয়ন করেছেন 
শিতপণ যে, একাবংশ ও দ্বাবংশ পারচ্ছেদ দুটর ঠাসা ঘটনারাঁজকে ধারণ করার পূর্ণ 
ক্ষমতা শি্পিত কাহনীর আছে । হাতহাস এখানে ভার বা ক্লাম্তিকর হয়ে ওঠে ন। 

অতঃপর ব্রয়োবংশাত পারচ্ছেদটি সমগ্র উপন্যাস-কাহনীর উপসংহারের মতো শিল্প- 
কাঠামোয় স্থান পেয়েছে । ছোট-বড় প্রতেকাট কাহনীমুখ একটি উপসংহার বা লক্ষে 
পৌছে শিল্পা্গকের সৌকর্য রচনা করেছে । এই উপন্যাসের ৩াট মূল ধারা-_শঞ্ুখ- 
শম্পা-নূুপর্ণার কাল্পাঁনক কাহিনী, পর্তৃগীজদের বঙ্গে বাঁণজ্র্যাধকার লাভের হীতহাস 
এবং বঙ্গের তৎকালীন শাসন ও ধম-সংস্কৃতির ইতিহাস_এই পাঁরচ্ছেদে সীনশ্চিত 
পারণাম লাভ কবেছে। প্রত্যেকাট ধারা নদশর সমুদ্রে লীন হওয়ার মতোই মশে গেছে। 
এবং শিল্পী ভাববৃত্তটি (15 0170910) সম্পূর্ণ করেছে হেইশ পারচ্ছেদে । 

মামুদ শা নিজেই নিজের কবর খুড়েছেন। পতুগটজরা প্রাতশ্র2াত মত সাহা 
করলেও, তোলয়াগাড়র যুদ্ধে বিপদ সামাল দিলেও, শেষ পর্যন্ত শের খাঁর দুবরি গাঁতর 
আক্রমণে মামুদ শা কুটোর মতো উড়ে গিয়োছলেন। পতুগিিজগণ শহ্ধ; বন্ধনত্ব ও 
বাঁণজ্যাধকার লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, তাঁদের প্রাতাণ্ঠিত বাঁণজ্য কৃঠী ও দর্গ 
ক্লীণ্চান কুশাঁচহিত বিজয়কেতন ভীঁড়য়ে সপ্তগ্রামন্রবেণী এবং চট্টগ্রামে সগৌরবে আগাম? 
দিনের ক্রী্চান প্রতৃত্বের সদম্ভ ঘেষণা করেছে । তাঁদের ইগ্রেঝার চুড়ো নবাগত 
ক্লীশ্চান ধর্মের উত্জবল ভাবষ্যতেরই স্পার্ধত প্রকাশ । প্রথম পারচ্ছেদের 'এঁপগ্রাফ' 
এর “00101181905 6 8196০191198+-অরথ্থি “চাই ক্লীশ্চান ও চাই মশলা" এই উদ্দেশা 
নিয়ে পতুশ্ীজরা তথা ক্লীশ্চান প্রাতানাধরা একদিন বেলেমের ঘাট থেকে যাত্রা করোছল 
বঙ্গে পদ স্থাপনার পর সে উদ্দেশ্য তাঁদের বান্তবায়িত হ'ল। আর পাশ্চান্ত বাণজা 
লক্ষমীর ষে স্বর্ণঘট স্থাপত হ'ল ডি মেলোর স্বাক্ষরে, অনাগত ভাবষ্যতে ইংরাজদের 
আগমণে তাই যে বঙ্গের 'শল্পীদের আঙুল কেটে এদেশের 'শল্পের সঙ্গে বাণিজা- 
লক্ষমীকেও সমঃদ্রের অভলঙলে নিমাঙ্জত করবে 'কথামখে'র ইঙ্গিতাটর সঙ্গে উপ- 
সংহারের | তেইশ পারঃ] ব্যজনাধমণ বন্তব্য মিশে ভাববৃত্তাট সম্পূণ হয়েছে । 
এরীতহাসিক উপন্যাসে ধারে ধাঁরে যে মহাকাল চেতনা পারব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, উপসংহারে 
অনাগত ভাবষ্যতের হীঞ্গতে অতীত ও বতমানের হার এসে ধরেছে ভাঁবষ্যং-ফলে 
কালে. ক্ষুদ্র গণ্ডী সরে গিয়ে মহাকাল তকে আলিঙ্গন করেছে। চ্ছানের গণ্ডও 
অনুরূপভাবে ভেঙ্গে পড়েছে । আগামী "দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের ইাতহাস কোন পথে 
চলেছে, না-শুধ; ভারতবষ নয়, পাাঁথবীর বুকে ক্লীশ্চান সভ্যতা কেমনভাবে তার 
'ইগ্রেবা'র গৌরব চূড়া প্রাতষ্ঠিত হয়ে আকাশ বিদ্ধ করবে, তার ইঙ্গিতে বঙ্গের দ্থান 
সংকীর্ণতা আর প্রকট থাকে না এই শল্পকাহিনীতে । 


৯ বাজসিংহ' £ “আব্নিক লাহিতা” 
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দলে দলে কালো চামড়ার মানুষ প্রীস্ট ধমে" দক্ষিত হচ্ছে । ক্রখশ্চানদের একখানি 
জাহাজ সরচ্বতীর দুক্ধ স্রোতে সপ্তগ্রামশতবেণীর ঘাটে এসে দাঁড়য়েছে। “সেই জাহাজ 
থেকে নামছে একদল ক্লীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ব্যাসনী 1” এদেরই মধ্যে একজনকে 
চিনতে পারলেন শঙ্খ দত্ত। তিনি সেই সমুদ্র তরঙ্গে হারয়ে যাওয়া দেবদাসী শম্পা । 
দেবতার ধন দেবতাই 'নয়েছেন। "তান এখন প্রভু খ্রীচ্টের সৌবকা। সঙ্গে সঙ্গে 
শঙ্খের জীবনেতিহাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শম্পার যে কাহনীমুখাট ঝূলাছিল, এখন 
একাঁট নিশ্চিত পাঁরণাঁতিতে পেশছে তা বৃত্তায়ত হয়ে গেল । 

ব্রয়োবংশাত পরিচ্ছেদে শঙখ-সুপর্ণর কাহনীও ওপন্যাঁসকের জীবন বাসে 
আদায়িত লক্ষ্যে পৌঁচেছে। সূপর্ণ কথা বলেছে । কিন্তু তার মন এখনও আচ্ছন্ন 
_চিন্তাশাস্ত এখনও জাবানানগ হয়ে ওঠে নি। রাজশেখর-শঙ্খের বহর সপ্তগ্রামে 
সরস্বতীর তীরে তাঁদের বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়েছে। বদ্ধ পিগা ধন দত্ত আরও বন্ধ 
হয়েছেন । বরণ করে নিয়েছেন তিনি সুপর্ণাকে গৃহলক্ষমী হসেবে । তাঁর শান্ত-গৃহে 
আজ চৈতন্যের প্রীতষ্ঠা ; তাঁর নাম সংকীর্তভন আজ তাঁর গৃহে । “চৈতন্যেবই জয় হ'ল 
শেষ পরন্তি। মুছে গেলেন সোমদেব |? 

শঙখ-সংপর্ণার হৃদয়কে জাগাবার চেষ্টা করেন ৷ দা হৃদয়ের প্রেমকে একটি স্রোতে 
প্রবাহিত করতে তাঁর একান্তিক সাধনা । শঙ্খের চিন্তা গভীর ছয় ; হৃদয়ের গভীরতম 
তলদেশে যে সত্য নাহত, তাকে আঁবচ্কার করেন । সুপণরি “অস্বচ্ছ মনের সামনে 
কন যেন-কে যেন ঘুরে বেড়ায় । সোনালশ চুল, নঈল তার চোখ, অপারাচিত তার 
ভাষা-সে কি কখনো মূছে যাবে সংপর্ণর মন থেকে ?”-শঙথ এবং গঞজজালো-এই বিদ্দ 
দুটি এতক্ষণে যুস্ত হ'ল, এবং মূল প্রেমকাহনীর প্রিভজ-শঙ্খ-শম্পা ও সংপর্ণরি 
পাশে, আর একটি অস্পম্ট 'ব্রভূজ শঞ্খ-স,পর্ণা-গঞ্জালো গ্রাঠত হয়ে যায় । 

শঙ্খ শুধু সংপর্ণার অন্তরে গরঞ্জালোর প্রেম স্মহীতর কথাই চিন্তা করেন না, আপন 
হৃদয়ের গভীরেও সত্য সন্ধান করেন : “সে ( গেঞ্জালো ) ক কখনো মন্ছে যাবে সপর্ণার 
মন থেকে ? যেমন করে শম্পাকে কোনাঁদন সে ভূলভে পারবে না? সংপর্ণা চিরদিন 
একাঁট রম্তুজবার স্বপ্ন দেখবে, আর শঙখ দত্ত চোখ বুজলেই দেখতে পাবে সুরের সমুদ্রে 
অন্লান-সম্দর একাঁট শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে ? দুক্তনে পাশাপাশি বসে থাকবে 
অথচ কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না ; দুজনের হাত মলে থাকবে এক সঞ্গে-অথচ এক 
সময়ে শিউরে উঠে দুজনেরই মনে হবে অপারাঁচত কাউকে স্পর্শ করে আছে তারা । 
সেই দিন 2" 


অবশেষে জীবনের একটি প্রসন্ন সমাধান মিলেছে । জীবন-সত্য আর আদশ“-পত্য 
এক হয়ন। সপর্ণার গভে“ শঙ্খের ভাবষ্যং পুরুষের পদসণ্ার- দুটি জীবনম্রোতকে 
একমুখী করেছে। একটু ভিন্নভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'এর কমু আর 
মধূসূদন ঘোষালের সামাজিক সমাধান । 


১৮৪ / পদসঞ্চার 


প্রীতহাসিক এবং কাল্পানক উভয় কাহনীর দিক থেকেই “পদসঞ্চার” নামকরণাট 
আরও ববাঁভক্ন দূৃদ্টিকোণকে সম্মাম্বত করেই সার্ধক হয়ে উঠেছে এবং সমগ্র শপ" 
কাঁহনণীটি একটি ভাবস,ন্রে বাঁধা পড়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র রাজীসংহ' উপন্যাসের আলোচনা গ্রসঞ্গে রবদদ্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলোছলেন £ 
'রাজাঁসংহ'-এর নায়ক কে কে? উত্তরে লিখেছেন তান : “প্রীতহাঁসক অংশের নায়ক 
উরংজেব, রাজাঁসংহ এবং বিধাতা পুরুষ ”-_একই প্রশ্ন পিদসপ্ঠার, সম্পর্কে উত্থাপিত 
হলে, উত্তরে বলব-_ডি-মেলো এবং বিধাতা পুরুষ-এীতহাসিক অর নায়ক । 
“পদসণ্টার'-এ বিধাতা পুরূষকেই প্রীতহাঁসিক অংশের মহানায়ক বলা সঙ্গত । উপন্যাস 
অংশের নায়ক নিঃসন্দেহে শঙখ দত্ত । সগগ্র কাহনীর নায়ক তাঁকে বলা বায় কিনা 
বচাষের বিষয়। 


নয় 


ভাষা! বিজাত্র 


উপন্যাসের সার্ক শিল্পরূপের মধ্যে কাহনী, চাঁরনন, স্থান-কাল, কাঁবস্ব-নাট্যরস যেমন 
সাঙ্গীভূত তেমন, উপন্যাসের ভাষাশৈলীরও একাঁট প্রয়োজনীয় ভাঁমকা আছে । ভাষা 
হ'ল ভাবের বাহন । অতএব, উপন্যাসের ক্ষেত্রে, উপন্যাসিকের ভাব, দর্শন,--তাঁর 
আদশ”, কল্পনা-কাঁবস্থ প্রকাশত হয় ভাষার মধ্য দিয়ে । ভাব ও বন্তব্যের বৈশিষ্ট্যান্‌- 
সারে ভাষারুমচত-ও যায় পাল্টে ; যেমন, কাবিত্বের ভাষা, আর দর্শনের ভাষা-মূর্তি এক 
নয়, আদর্শের ভাষা-রুপ, এবং বাস্তবছ্বদ্দেষর ভাধা-মার্ত পৃথক। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে, উপন্যাসের ভাষার দাঁয়ত্ব কাঁব-মনের বিশেষ আবেগ-অনুভাতি-আঁভঙ্জতা, বা 
কপনা-কবিত্বকে প্রকাশ করলেই শেষ হয় না ; ভাষাকে শিল্পের ভাবমূর্তির অনুগামণ হতে 
হবে, নচেৎ তা উচ্চ কবিস্থপূর্ণ বা দাশশীনক ভাবধন্ধ হলেও, শিল্পের পক্ষে অপ্রয়োজনাঁয় 
অলঞকরণ মান্র হয়ে উঠবে যা ?শল্পরসের পাঁরপন্হী । উপন্যাসের ভাষা নিছক ঘটনা- 
রাঁজর বন্তু-ভার বহনের জন্যও নয়, আবার কবির ভাবোচ্ছহাস প্রকাশের হাল্কা দুটি 
ডানাও নয় । জ.তো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্দ্ত সব কিছু করার মতো শক্তি থাকা 
প্রয়োজন- উপন্যাসের ভাষার | গদ্যের যাক্তবিচার-বিশ্লেষণ, বাস্তব সমস্যানপগ্কটকে বাস্ত 
করে এ-ভাষা যেমন সমতল ও বন্ধুর স্থছলপথে বিচরণ করতে পারে, তে্মান কাব্যের সাললে 
সম্তরণ করতেও পউু়। অর্থাং, উপন্যাসের ভাষা উভচর ! এ ভাষায় মনের গভীরে যে 
চ"তার পাক আছে, বা গভার রহস্যাবতে ষে মর্নাট, তাকেও যেমন অন্ধকার থেকে আলোর 
রাজ্যে তুলে আনতে পারে, তেমান আবার, সহজ-সরল প্রাণের বিশ্বাস, ভালবাসা, স্বীকা- 
রোন্তও সাবলীল গাঁতিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে । সার্থক উপন্যাসের ভাষা 4৮০5৩ 
91116, এবং “০৩ 9111৮ -অথণং গিদাময়জীবন' এবং “কাঁব্যক জীবন'--. 
উভয়কেই এক বৃন্তে বিধৃত রাখে । ওপন্যাঁসকের লক্ষ্যভেদ করাই প্রকৃত উপন্যাসের 
ভাষার কাজ । 
“কপালকুণ্ডলা-র” ভাষা উপন্যাসিকের ভাব, বন্তব্, ও উদ্দেশ্য অন্যায় একদিকে * 

তীর নাটকশয় গাঁতসম্পন্, অপরদিকে গাীঁতিসুরময় । ভাবার কোথাও লেগেছে 
কপালকুণ্ডলার জণবন সম্পাঁক্ত দাশশনকসুলভ গভীর ভাব ও জিজ্ঞাসা আবার কোথাও 


১৮৬ 


১৮৬ / পদপণ্ঠার 


প্রকাশ পেয়েছে মাঁতাবাঁবর ষড়যন্তের পাক । বঠ্কিমচন্দ্রে আঁধকাংশ উপন্যাসেই শিষ্পীর 
ভিপ্রায় হিসেবে সমাজ ও জীবন সম্পাক্কত নরীত-তত্তব-আদশনদার্শানকতা গঞ্পের 

আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে বলে, [শল্পগঠনে ভাষা শিল্পীর সেই 40911?-কে 
বহন করার জাম্চর্য শান্ত ধরে এবং এইজন্যই তাঁর শিল্পাঙ্গক এত বাঁলষ্ঠ ও অনন্য- 
সাধারণ । যেখানে তাঁর রোমান্সপ্রয়তা বড় হয়েছে, সেখানে তাঁর ভাষাতেও লেগেছে 
রহস্যময়তা, এবং দুরাভিপারের সৌন্দর্যমায়া । প্রকীতর বর্ণনায় বা নরনারীর রূপ 
বর্ণনায় তাঁর ভাষা তাই 095৩ ০1116 এবং ৯০০৮: ০01 116 উভয়কেই আত্মস্থ 
করে নিয়ে স্বয়ধাসদ্ধা | 

রবীন্দুনাথের খের বালি,” বা, “গোর ভাষা শিল্পসার্থক, কিন্তু “শেষের 
কাবতা»' না, “চতুরঙ্গ” বা “চার অধ্যায়” প্রভততে কাব-ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পের 
00061/৩? বা ভাব ও ব্তব্কে ছাড়িয়ে আঁধকতর আকর্ষণীয়, চটকদারী ও ক্াব্ক 
বাঞনাময় হয়ে উঠেছে । চাঁর্রগ্ল প্রত্যেকেই এ একই কবিভাবায় কথা বলে। ভাষা- 
এসব ক্ষেত্রে শিল্প সাথথকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । 

শরৎচন্দ্র নজেকে যতই 1981150 বলুন, তাঁর চীরগরগীল রোমাণ্টকভাব-সমদ্ধ 
হওয়ায় বাস্তব পাঁরবেশকে এমন এক কাল্পানক ভাবদ্বন্দেবর ফোটাতে চেয়েছেন যে, 
শল্পাঙ্গটিককে দূর্বল করে দিয়েছে । তবে তাঁর একটি ক্ষমতা অবশ্য স্বীকাধণ | সৌঁটি 
হল গল্প বলার ক্ষমতা । ভাষার এমন যাদুশাল্ততে গঞ্পকে তিন বয়ন করেন যে, পাঠক 
মাই এতে আকৃষ্ট হয়। শরচন্দ্ের ভাষা তাই, সহজেই তাঁর উপন্যাস পাঠককে মূস্ধ 
করে রাখে, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা ও জীবন-ঁজজ্ঞাসার গভীরে এ ভাষা কদাঁচংই 
নিয়ে যেতে পারে। 

ক্েংলোত্তর আধানক যুগে” দ্যাট [বন্বয্ধে, মানুষের মূল/বোধের হাস, ধনতত্ত 
ও পমাজতন্তের সংগ্রাম ও |বপ্লব, জাতীয় মযান্তসংগ্রামের তরঙ্গভর্গ, ফুয়েডীয় যৌন চিন্তা 
ও সমস্যা, মনস্তাত্তৰক বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান যুগের বযান্তবচার-তককণ, প্রভাত বাঙলা গল্প- 
উপন্যাসের জগতে বিপুল আলোড়ন সৃঘ্টি করল, যেমন সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তার 
পাঁরবর্তন দেখা 'দয়োছল। বংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে বাঙলা উপন্যানে 
কালাম্তরের সূচনা হ'ল। সামাজক ও অর্থনৌতক পটভূমিকার পারবর্তন হেতু গল্প 
ও থাঁমের বৌচিন্যু নতুন নতুন চারন্র ও নবনব সমস্যা সঙ্কটই শুধু দেখা দিল না, শুরু 
হ'ল আঙ্গক নিয়ে পরীক্ষা-নরীক্ষা আর যুগোপযোগী এবং ভাব ও আঙ্গিক উপযোগন 
ভাষা-রীতির পরাঁক্ষাশীনরশক্ষা | ধূুজটপ্রসাদ, অল্নাদাশঙকর- গোপাল হালদার ; বা 
তরাশঙকর-বভাতিভূষণ-মাঁণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ল্লোল' গোচ্ঠীর ধারক ও বাহক 
আচচ্তয সেনগ্বপ্ত শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রবোধ সান্যালরা এলেন একে একে । এদের 
মধ্যে জনেকেই অবশ্য ভাব ও ভাষারীতর দিক থেকে রবান্দ্রশরং যুগের প্রভাব ও 
বৈশিষ্টাকে মম্প কাটিয়ে উঠতে পারেন নি । 

নারায়ণ গঙ্গেপাধায় 'বাঙলা উপন্যাস জগতে প্রবেশ করলেন আরও কিছু পরে-_ 


ভাষা বিচার / ১৮৭ 


' এদের কাছে নবীন-উদীয়মান শিল্পী হিসেবে | নানা দেশীবদেশের গ্র্হরাজ পঠন 
পাঠনে, জ্ঞানশীবজ্ঞানের নানা শাখায় বিচরণ কেরে পারশশীলত তাঁর মন। অক্ষ বুদ্ধির 
ওজ্জবল্য ললাটে । সেই বুদ্ধি কখনও ৮10, কখনও 1081008:-এ ঝলাকত-বর্লীসত 
. তাঁর মাজত রুচ, অগাধ পাণ্ডিত্য, অদম্ট-পূর্ব সৌজন্যবোধ এবং মানুষের প্রীত গভীর- 
অপার সহানূভ্াত তাঁর কাঁবভাষাকে নমনীয়, কোমল, জ্নিগ্ধ এবং আলোকিত করেছে। 
বংশ শতাব্দীর যুক্ত-বচার-কণ্টাকত, আন্দোলন-ক্ষুব্ধ, নানা যন্ত্রণা-বদ্ধ এবং অভাব- 
সঙ্কটে জর্জরিত যুগে বসেও তাঁর দু'চোখে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের মায়াপ্তন। সেই 
রোমাশ্টাসাজমের যাদংস্পর্শ তাঁর আধনক যুগের উপন)াসের ভাষাকে এক আভিনব 
সৌন্দর্য ও মাধূর্য দান করেছে । 7১:056 01116 এবং 7১০৩৮: 01 116-এর সাঙ্গীকরণ 
ঘটেছে তাঁর উপন্যাসের গদ্য ভাষায় ৷ বাঁওকমচন্দ্-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র গদাভাষাকে 
বিগালত করে স্বকীয়তার শীলমোহর আঁঙ্কত এক অনবদ্য সুন্দর ভাষা নারায়ণ গঞ্গো- 
পাধ্যায় আয়ত্ত করোছিলেন। “পদসণ্টার”এএর ভাষাশৈলীর সৌোন্দ* অতুলনীয়, কিন্তু 
উপন্যাসের ভাষা হিসাবে কতখান শিল্পসার্থক হয়েছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে । 

“পদসণ্টার' -এর ভাষা বহু গুণাদ্বিতা । নানা ভাব ধারণ ও বহন করার ক্ষমতা আছে 
তার। 'কথামুখ'-অংশে কালিকটের রাজসভায় চোদ্দজন পর্তুগীজ প্রবেশ করেন। 
এত হঁরা-মণি-মাণিক্যের ছটা ইয়োরোপীয়েরা এর আগে দেখেন নি । তাঁদের বগ্ময়- 
বিমুঢ দুগটির সামনে ভারতীয় রাজার এধবর্য ফে-ভাষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সে ভাষা 
সংস্কৃতের এ*বর্য-অলগকার মশ্ডিত ভাষা : “দরবার নয়-ইন্দপুরী | প্রশস্ত বিশাল । 
বহূমূল্য পাথরে দেওয়ালগলি অলংকৃত, নানা রঙের রেশম কিংখাবের ছড়াছড়ি । এই 
একটি ঘরেই যে পারমাণ মাঁণ-মাণিক্য সণ্ণিত, প্লাজা মানোএলের গোটা লিসবোঁয়া শহরেও 
তা আছে কিনা সন্দেহ ।” “জামোরিন ধারে ধীরে মাথা নাড়লেন একবার । চূড়াকার 
কেশশীষে গুচ্ছবদ্ধ পদ্মরাগ আর নীলকামন্ত মাঁণ ঝকর্মাকয়ে উঠল ।' রাবণের 
রাজসভার বর্ণনায় মধুসূদনের এশবর্ধময় কাঁব-ভাষা এখানে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অসার্থক 
হয় নি। আবার প্রকৃতির কৃপণ দানে রুক্ষপ্রকীতর সুদুর পতুগাল থেকে শ্যামল 
কোমল মায়াময় প্রকতির কোলে এ*ব্“ভাগ্কর্ষ-মণ্ডিত ভারতের দেশগুলির সোন্দ্য 
বর্ণনার ভাষা অনেকটা অলগকারবহুুল হলেও, এক নয়--প্রকীতির কোমল মায়ার 
রোমাণ্টসিজমের প্রলেপে হীরা-মাণক্যের কঠিন দীপ্ুকে কেমন করে স্নিম্ধ-মনোরম 
করতে হয়, সে যাদ; ও্পন্যাঁসক ভালোই জানেন : “এলালতা আর দারদাঁচান বাঁথিকার 
গান্ধমর্মরে ভরা এক বিচিত্র তটভূমি । পর্তুগালের মৃত্তকার সঙ্গে কী আকাশ-পাতালের 
ব্যবধান! নঈল-শ্যামলের এক অপরূপ দিগন্ত, তার কোলে হিন্দু ভাঙ্ক্ষের এক. 
অপূব নগর । সে নগরণর রাজা ষেন কোন দূর স্বগ্নলোকের আঁধবাসী 1”--গ্বস্নময় 
নগরীর রূপ বর্ণনা করতে ওউপন্যাসক ভাষাতেও সেই *্বগ্নের ছোঁয়া লাগিয়েছেন । 
প্রথম উদ্ধূতির ভাষায় যাঁদ ক্লাসকতার স্পশ" লাগানো হয়ে থাকে, তাহলে দবতীয় 


উদাহরণাটতে বলতে হয় রোমাশ্টিসিজিমের স্পশ | 


১৮৮ / পদসণ্থার 


যে পতণ্গীজদের হাতে মঃরেরা প্রচ্ড মার থেয়ে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে বিতাঁড়ত 
হয়েছে, কিউটায় যে পতি শান্ত তাদের সমন্ত দ্ভ, ক্ষমতা, মর্যাদা একেবারে চূর্ণ 
করে দিয়েছে, সেই পর্তুগীজরা এসেছে ভারতেও, তাদের ব্যবসায়ে, তদের প্রভূদ্ধে হস্তক্ষেপ 
করতে ! কাজেই মুষ্টিমেয় পর্তৃগীজকে দেখে আরবীয় বাঁণকদের মনোভাবাটি ব্ন্ত 
করতে যে নিষ্ঠুর-হংন্রতা ভাষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত সে তণও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ভাষায় তূণীরে আছে : “আরব বাঁণকেরা কেমন ক্ষুধার্ত দষ্টতেই যে তাকিয়ে 
আছে! ক্ষণাধত নেকড়ে যেন একপাল !” “আরব বাঁণকদের দহ্টিতে শান পড়ছে। 
থাপ থেকে বেরিয়ে আপা মরক্কো ছোরার চাইতেও যেন তা নগ্ন। অস্বচ্ডি বোধ করল 
সেনাপাতি।” আবার বিপরশত দিকে, দ্ধ নিচ্চুর পতুগীজ বাঁণকগনুল সৌনিক- 
যোদ্ধার জাত, উদ্দেশ্য ?সদ্ধ করার জন্য প্রাণ তুচ্ছ--তরবারির ডগ্গায় টুকরো টুকরো করে 
ফেলতে এতটুকু হাতও তাদের কাঁপবে না। সেই নিষ্ঠুর সংকল্পের তৃণখানিও 
ওপন্যাসকের ভাষা-ভাণ্ডারে আছে : “সুমিষ্ট তরমুজ আর এলাচি এবং মশলার গন্ধ- 
ভরা সরবং আস্বাদন করতে করতে এক সঙ্গে একই কথা ভাবতে লাগল চোদ্দজন বিদেশী । 
কবে তাদের তলোয়ারের মুখে তরমূজের মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই দেশ_ 
রাজা মানোএল সম্রাট মানোএল হয়ে মুখে তুলে ধরবেন প্রতপের পান পান্ন £-এই ভাবে 
প্রয়োজন বোধে ভাষায় রহসা গভনরতা এবং প্রহোলকার আমেজও লাগে : “মাথার 
ওপর প্রোতনীর মতো আর্তনাদ তুলে কেদে বেড়াচ্ছে সমদূদ্রশকুন। কাঁচায় ওরা? 
এ কানায় কোন অশুভ সংকেত? অনেক উধের্ব উড়তে উড়তে_দূুর সমুদ্রে ষেখানে 
মানুষের দছ্ট চলে না-ওরা কি কোন আগামী অপচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছে সেখানে £_ 
বশভংস-ভয্নঙ্কর রসের দৃশ্য অঙ্কনের ভাষা ব্যবহারেও "তান সমান দক্ষ : “চারিদিকে 
তখন আবম্বাস্য দুঃঙ্বগন । বন্দরের বহু জায়গাই আঁম্নকৃণ্ড । পোড়া লবঙ্গ, 
দারুচীন আর আদার ধোঁয়ায় *বাসরোধ করে আনছে । কামানের গোলায় ছিন্নাবাচ্হন্ন 
মানুষের দেহ ছাড়য়ে আছে পথের ওপর । 

“বন্দরের এখানে ওখানে যারা আত্মগোপন করোছল, এবার একটা বাচগ্র তু তাদের 
গোখে পড়ল । সমুদ্রের ঢেউ একটার পর একটা জঙলদ্ত ভেল। য়ে আনছে বন্দরের 
দকে। আর সেই সব ভেলায়_ 

“নিরীহ ধাঁবর আর হিন্দু মুসলমান বাঁণকদের অর্ধমৃত স্তুপাকার দেহ । তাদের 
'হাত, কান, নাক ইতআাঁদ পৈশাচিক উল্লাসে ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে । তারপর ভেলার ওপর 
শস্ত করে বেধে শঘ্যাদ্রবোর ইন্ধন দিয়ে করা হয়েছে আগ্নসংযোগ ॥ দাঁত দিয়ে যাতে তারা 
হাত পায়ের বাঁধন না কাটতে পারে, সেইজন্য তাদের দাঁতগঁলি এক একট করে উপড়ে 
নেওয়া হয়েছে নর্মমতম নিপণতায়। কাজ্জে কোথাও একাবন্দু ন্ট নেই সেনাপাতর ! 

“প্রাতিট ভেলার গায়ে এক একখাম কাণ্ঠ ফলক । তাদের ওপর ক্রীশ্চান সেনাপাতর 
্বহজ্তের অক্ষর : মহামহিমান্যত জামোরিনের নৈশভোজ্ের জন্য যাকন্টিং মাংস 
উপ্হার-” 


ভাষা বিচার ! ১৮১ 


এই ভাষাকেই তিনি আবার কাবোর মীড় দেওয়া ভাবগভশর বাজনাময় ভাষায় 
অনায়াসেই রূপান্তর করতে পারেন: “অন্ধকার কাঁপিয়ে আর একবার অট্হাসি করল 
ভাচ্কো-ডা-গামা । কোথা থেকে জেগে উঠ্গী একটা চঁকিত ঝোড়ো হাওয়া-হাহাকার 
করে উঠল দারাঁচান আর এলালতার বন। আর আকাশের পাঁঞজত মেঘে বিকীরণ্ণ হল 
খর-বিদযাতের আসধারা-যেন বধঝ্ত মুর প্রতিষ্ঠার ভগ্ন দুর্গে অবারিত হল আর এক 
নতুন শান্তর তোরণন্বার । 

“আর সেই অট্রহাসি রান্লির আকাশে কেপে চলল কোটি অলক্ষ্য নাশ [বিহঙ্গের 
পাখার মতো। সেই তরাঙ্গত হাসর ছোঁয়ায় সদর বাংলার ঢাকায়, শান্তিপুরে, 
চন্দ্রকোণায় ঘুমন্ত তাঁতীরা একটা দঃঃজ্বপ্ন দেখল এক সঙ্গে । স্বস্ন দেখল, একটা 
লোৌহময় রাক্ষস একখানা তীক্ষঃধার করাত "দিয়ে একাটর প্র একটি করে তাদের আঙুল 
কেটে চলেছে !” 

“কথামুখ” অংশাঁটি থেকেই "বাভন্ন ভাব-রসের প্রকাশক ভাষার দ্টাম্ত উদাহত হ'ল, 
সমগ্র উপন্যাসাঁট যাঁদ এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে ওপন্যাসক নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা 'নছক গঞ্প-কাহনী (369 ) বা বস্তব্য বিষয়াট বহন করে নিয়ে 
যাওয়ার ভারবাহী পশু নয়-_তাঁর ভাষায় আছে এন্দ্রজাঁলক ক্ষমতা । যাদুকর যেমন 
একই পঃটালির মধ্য থেকে কারূকে সন্দেশ, কারুকে লজেন্স, কারূকে ফল, কারুকে আর 
কিছ বার করে দিয়ে তাক লাগয়ে দেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ত্দ্ুপ সম্মোহিত 
করার মত যাদ:শান্তর ভাষা আছে ;_যে ভাষায় তান ইচ্ছামত যেকোন ভাব, যে কোন 
অনুভূতি, যে কোন অবস্থা, বা পারাশ্থতির বর্ণনা করতে পারেন, তাকে চিন্রময়, 
ধ্বাীনময়, সরময় করে তুলতে পারেন । তাঁর ভাষার মূল শান্ত কবিত্ব। বা শান্ত 
রাপণী, মনোহারণী তাঁর ভাষা পাঠকের মনে শল্পীর ঈীপ্সত ভাবাঁট অনায়াসে সন্টারত 
করে দিতে পারে । বাভন্ন ভাব ও অবস্থার চন্্র তাঁর গদ্যে কেমন ফোটে তারই কয়েকাট 
দূড্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 

তানি যখন হাতহাস-কাঁহনী বর্ণনা করেন, তখনও তাতে কাঁবস্তের ছোয়া লাগে ।, 
তাঁর ভাষা ঠিক 'রিপোটরের ভাষা নয়, বা, নিছক বিবৃতি নয়, সাগান্য দু একটা অংশ 
তুলে দিলেই বোঝা যাবে-“ওাঁদকে ইয়োরোপে আরব-সাম্রাজ্যের ওপর ঘনাচ্ছিল সর্বনাশের 
ছায়া , টলমল করে উঠাঁছল মক্কা থেকে রোম পর্যন্ত প্রস্ারত বিশাল প্রতাপের বাঁনয়াদ । 
একাঁদন তা ধসে পড়ল 'িউটার দুর্গে । মুসলমান জগতের বাছা বাছ' আরব বীরদের 
নিয়ে সালাত বেন সালাত দুগ রক্ষার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু নতুন জাগ্রত 'হস্‌প্ানয়া- 
স্পেন আর পতুগালের মিলিত শান্ত মূর-সাম্রাজোর মেরুদণ্ড গখাড়য়ে দিলে । জিব্রালটার : 
প্রণালণর রম্তমাখা জলে স্নান করে জন্ম নিল এক দুজয় জাতি ।”-€ পারঃ এক ] 'কংবা 
“ঝড় উঠেছে দরের সমুদ্রে । ইতিহাসের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে পশ্চিম সাগরের 
কুলে কূলে, সিংহলের শৈলতটে, মালদ্বীপের নারকেল বনে। তারই একট.খান 
দোলা এসে চট্টগ্রামে 1৮ 


ঠা 


১৯০ / পদসণ্ঠার 

“কন্তু সমদ্রের ঝড় এগয়ে এল গৌড় বাংলার বুকের ভেতর । সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি 
আগলালেন ভিয়েগো রেবেলো । বাঙলার মাটিতে ক্রীশচান-শান্তর প্রথম অনবপ্রবেশ । 
সমদদ্রু থেকে কালবৈশাখী মেঘ বাংলার আকাশে ঘানয়ে এল এই প্রথম। বিশালাক্ষীর 
মান্দরে যারা গান 'শুনাছিল, তারা একবারও জানল না-যুগাম্তরের এক সীন্ধলগ্নে 
পদক্ষেপ করল তারা ; যে বাণকের দল গৌড়ী আর পৈষ্ঠীর নেশায় বিভোর হয়ে নটীর 
গ:হে সান্ধ্-অভিসারে চলোছল, আরা জানল না- শুধু, বাঙলা দেশ নয়-শন্ধু ভারতবর্ষ 
নয়-সমগ্ত পূর্বপাথবীর বাণজ্যে প্রবেশ করল প্রথম মৃত্যুবীজ ॥” [ পাঁরঃ একশ ] 
বলে দিতে হয় না যে এ-ভাষা হাত্হাসের তথাশববরণস নয় । হীতহাসের তথ্য কাত 
রসে জারত হয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে । কবিস্ব এর ভাবে, ভাষা গঠনের নৈপুণ্যে ; 
কাবত্ব এর ব্যঞ্জনায়, এর সঙ্গতময়তায় । তাই হীঁত্হাসের নীরস তথ্য, এখানে কেমন 
স্বাদু, মনোত্ঞ এবং ভাবময় হয়ে উঠেছে । 

“পদসণ্চার” উপন্যাসের শিল্পাঙ্গকের বোঁশষ্ট্য হ'ল, মাঝে মাঝেই নাটকায় পারাস্থাত 
রচনা করা । ফলে, কাহিনপাঁট 18811801%০, বা, বিবরণ ধমর্স না হয়ে, গাতিশীল হয়েছে, 
পাঠককে আব্ট করে রাখার মতো চমক সাঁঘ্ট করেছে । ভাষা এই নাটকীয় পারবেশ- 
পারাস্থাীতকে সার্থক রূপ দিয়েছে । এখানেও কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য ভাষার 
প্রাণাট কাব্যের ৷ দঃ” একাঁট উদাহরণ দলেই স্পন্ট হবে । তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, 
আট, নয়" প্রায় প্রত্যেকাঁট পারচ্ছেদে একটা না একটা নাটকবীয় 4810896192” বা পারাস্থাত 
রচনা করেছেন তান। কখনও কখনও সেই 5:89101-গুলি আবার এমন এক একটা 
মুহূর্ত রচনা করেছ, যে, তীব্র উত্তেজনায়, বা অগ্রত্যাঁশতভাবে কোন নাটকীয় ঘটনায় 
ভেঙে পড়ে' কাহিনীতে গাত সঞ্চার করেছে । এ সবই সম্ভব হয়েছে, ভাষার ওপর 
তাঁর অসামন্য দখল থাকায় । শল্পীর ভাষা কখনও প্রহোলিকাময়, কখনও নাটকীয় 
গাতসণ্ডার, এবং সর্বদাই রোম।্টিক ব্যঞ্জনাধা কাব-কম্পনায় "চনর-সঙ্গীতময় । 

১, “আগুনের সম্মুখে যারা প্রতীক্ষা করাছল, তারা আগে থেকেই “হুল উৎকর্ণ 
হয়ে। জলন্ত আগুনের কাম্পত রন্তবৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘ ছায়া পড়তেই 
তারা উঠে দড়ালো । এগয়ে এসে সভয়ে প্রণাম করলে সোমদেবকে । 

“রাজশেখর আর সুপণ্ঠ একখণ্ড হারিণের ছালের ওপর বসে ছিলেন, সেইখানার 
ওপরেই আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন তাঁরা । সোমদেব একখানা বাঘের চামড়ার 
আসন টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনজন । সপর্ণা নতদবষ্ট 
মেলে রাখল মাটির দিকে, রাজশেখর আগ্রহভরে লক্ষ্য করতে লাগলেন সোমদেবকে--আর 
সোমদেব ধ্যানস্ছের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গুহার দেওয়ালের শঈতল অন্ধকারের 
দিকে । সামনের আগুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইম্ধনের সন্ধান পেয়ে রন্তশখায় চমকে 
উঠছে, নেই ক্ষণ দশীপ্ততে অলৌকক দেখাচ্ছে সোমদেবের অদ্বাভাঁবক মূখ । বাইরের 
পুঞজত কুয়াশা ধোঁয়ার ধোঁয়ায় আরো ঘন হতে লাগল, সমতালে বেজে চলল অরণ।- 
ঝলশর ক্ষ আর্তনাদ । দূরে ফেউটা এখনে। বাঘের লঙ্গ ছাড়োন থেকে থেকে তার 
এক একটা বুকফাটা কাতরোন্ত বাঁতপাত করতে লাল ঝিঝ'র কলধৰ্বনর ওপর । 


ভাষা বিচার / ১৯১৯ 


“রাজশেখরের ভয় করতে লাগল । ঝখকে পড়ে এক মুগ শুকনো পাতা কুড়িয়ে 
নিয়ে তান ছংড়ে দিলেন আগুনটার ওপরে । একবার থমকে গিয়েই আবার জকলাকয়ে 
উঠল আগুনটা। পটপট করে উঠল পাতা পোড়ার শব্দ, একটা উগ্র জান্তব গন্ধ 
ছাঁড়য়ে গেল চারপাশে ; পাজর ভেতরে একটা ঝড় গোছের পোকা ছিল নিশ্চয় ।” 
[ পরিঃ তিন । 

২* “পায়ের নীচে স'যাংসেতে মেঝে । এখানে ওখানে দু একটা ছোট ছোট গর্ভ-. 
কত বন্দী অসহায় ভাবে ওখানে মাথা খখড়ে মরেছে কে জানে। শ্যাগলা-ধরা পাথরের 
দেওয়াল শীতের স্পরশে মৃত্যাহম । চারাদকে বড় বড় পাথরের থাম, তাদের গায়ে 
ঝুলছে ভারী ভারী লোহার কড়া । ড মেলো দেখেই বুঝতে পারলেন । যেসব 
বন্দণরা কারাগারে থেকেও যথেন্ট বাগ মানে না--ওই সব কড়ায় বেধে তাদের চাব্‌ক 
মারার বন্দোবস্ত | 

“পাশেই চুপ করে আছে গঞ্জালো । দেবদূতের মতো মুখ-সোনার মতো চুল, 
চৌদ্দ বছরের 'কশোর ; কেমন আর্ত দরত্ট ফেলে থেকে থেকে তাকাচ্ছে ডি মেলোর 
দিকে । আবছা অন্ধকারে 'ড মেলো দেখতে পাচ্ছেন ন৷ ভালো করে, কিম্তু পারস্কার 
বুঝতে পারছেন তার দু চোখের অব্যন্ত যন্ত্রণা । 'হংম্র ক্লোধে সমস্ত শরাগুলো জলে 
যাচ্ছে তাঁর । যাঁদ কখনো দিন আসে অনুকূল অবসর--তা একবার ওই নবাবকে তিনি 
দেখিয়ে আনবেন 'লসবৌঁয়ার কারাগার । সেখানে আছে লৌহ কুমারশর আলঙ্গন--সেই 
আ'লঙ্গনে তাকে পাঠিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিলেই দু দিক থেকে আসবে 
তীক্ষম ইস্পাতের ফলক-পলকের মধ্যে হাড় মাংস সহ্ধ বিদীর্ণ করে দেবে। 

“বদ্রোহ 2-মার্তম্বরে চীংকার করে উঠলেন ডি মেলো, হাত চলে গেল কোমরবন্ধের 
দকে ; কিন্তু সেখানে তলোয়ার ছিল না। 

[ড মেলো আবার বললেন : 'বদ্রোহ £ তোমরা সবাই ? 

"না সবাই নয় ক্যাপতান ! --চক্ষের পলকে িন জন উঠে এল, আড়াল করে 
ধরল ড মেলোকে। অন্যদিক থেকে এল আরো তিন চারজন- দাঁড়ালো পেড্রোর 
পাশাপাশি । 

-পেড্রো শয়তান, পেড়ে মুরদের দলে যোগ দিয়েছে: কিশোর গঙ্জালোর 
তঈক্ষ-ম্বর ভেসে উঠল । | 

“হয়তে৷ পরক্ষণেই ঝাঁপ দিয়ে পড়তো পেড্রো, পরক্ষণেই মারামার শুরু হয়ে যেত 
দুই দলের ভেতরে, িম্তু সেই মূহ্‌তেহি একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ আর্তনাদের 
মতো শব্দ তুলে দুদকে সরে গেল লোহার প্রাচীরের মতো দরজা দুটো । গরাদের বাইরে 
প্রহরীর পাশে দেখা গেল দুজন পতু্ীজের মুতি। 

চক্ষের পলকে দ7 দলই ভূলে গেল বিদ্বেষ-হুলে গেল এতক্ষণের ক্ষিপ্ত হিংস্রতা 
এক সঙ্গেই সকলের গলা থেকে বোরিয়ে এল আর্্বর £ ভ্যাসকনসেলন ! কোয়েল 
হো!” [পরিঃ ছয় ] 


১৯২ । প্দসগ্ঠার 


৩. “মান্দর নয়সমায়ালোক । 

বাঁণা, বাঁশ আর মদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গদ্ধবণলোকের একতান। যি 
আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতির তরঙ্গে ফল আর ধৃপগন্ধ আবাতিতত হচ্ছে সুরের 
রেণু রেণু পরাগের মতো । চারাদক থেকে সরে গেছে মান্দরের দেওয়াল--দুরের সমদ্্র 
যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে; আর সেই সমূদ্রের 
শীর্ষে ধ্যানাব্ধের একটি সহম্দল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলা যত হচ্ছে 
বিফু-মানসী উব্রশীর মতো । 

“একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোর তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙখ দত্তের 
চেওনা। 

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃন্ধাঙ্গুজ্ঠ ধরে শঙ্খ মুদ্রায় পূজোর শুভ-্সংকেত জানালো 
দেবদাসী-সংযদস্ত দশাগ্গুলির যোগ চিহে ককণ্ট মদ্রায় তুলল শঙ্খরব ; যুস্তপাণর 
পুঙ্পপ,ুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্থ 'দয়ে অঙ্জাল মুদ্রায় জানালো ভান্তনত প্রণাম । 

“বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল, নিষ্পাপ। শঙ্খ দত্ত স্বস্ন 
দেখছে । একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঞ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে, 
সে। তার আদ নেই--সে অনন্ত। 


“শেঠ! 

“উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল । নহত্যোংসব শেষ হয়েছে । দেবতার পায়ে 
লুটয়ে পড়েছে দেবদাসী । একটা করুণ ম:চ্ছনায় ভেসে আসছে মৃদণ্গ আর বাণার" 
আওয়াজ । বিহবল মাদকতায় সমন্ত মান্দর স্বপ্নার্পিত |” [ পাঁরঃ সাত] 

তিনাটমান্র উদাহরণ তোলা হ'ল । এরকম অসংখ্য উদ্ধৃতি চয়ন করা যেতে পারে। 
প্রথম দণ্টান্তাঁট পাঠ করলেই পাঠকের চোখের সামনে ধারে ধীরে একাট দৃশ্য ফুটে উঠবে । 
তার একটা গতি বা ৪০৫0 আছে । ওপন্যাঁসক নাট্যকারের মতো একাঁট নাটক+য় 
+51008101)” তোর করেছেন । দ্বতীয় দহম্টান্তে দেখা যাবে, নাটকীয় 81088010101 
টিকে ধারে ধারে উত্তেজনাময় নাটকীয় মুহুর্তে গারণত করা হয়েছে । তৃতীয় দ্টান্তে 
নাটবশয় 9108001-টকে রোমাণ্টিক স্বাগ্নল গীতিসুর-মূছ্নায় রূপাম্তারত করা 
হয়েছে । এরকম নানা ভাব, অনুভূতি, নানা রসের ঘটনাকে নাঁট্যক চমক ও গ্রাততে 
কাহনগকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ওপন্যাঁসক, তদপযোগন গদ্য-পদাময় ভাষার এন্দ্রজালিক 
ক্ষমতায় । তাঁর হাতের ভাষাকে তিনি যেমন-তেমনভাবে ঘোরাতে-ফেরাতে মোচড়াতে 
পারেন, অর 'স্নিপ্ধ কোমল মায়াময় রূপ যেমন সৃজন করতে পারেন, তেমাঁন ভয়ঙ্কর 
-ব্ভংস কঠিন কঠোর চরন্বও তাকে দিতে পারেন । শব্দ চযন, শব্দ গ্রন্হন, শব্দ 
নর্মাণ, ও তার সার্থক প্রয়োগ কৌশলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্য এমন বর্ণ ময়, ধবান- 
সঙ্গা'তময় এবং চিন্রময় । উদাহৃত দজ্টান্তগুলি থেকেই তাঁর শব্দ গ্ুন্ছন ও প্রয়োগ 
কৌশল কেমন ভাবে ভাষাকে চিন্র-সঙ্গীতময় কয়ে তোলে দেখানো যেতে পারে। প্রথম 
দজ্টাদ্তে--জহলন্ত আগুনের কাঁষ্পত রন্ত-বৃত্তের ভেতর সোমদেবের দীর্ঘছায়া*” 


ভাষা 'বচার / ১৯৩ 


“সোমদেব ধ্যানচ্ছের মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন গূহার দেওয়ালের শগিতল অন্ধকারের 
দিকে ; “সামনের আগ্ুনটা মাঝে মাঝে নতুন ইন্ধনের সন্ধান পেয়ে রন্তাণখায় চমকে 
উঠছে, “একটা উগ্র জান্তব গন্ধ ছাঁড়য়ে গেল' ইত্যাঁদ ; '্বতীয় দঙ্টান্তে-“শ্যাওলা ধরা 
পাথরের দেওয়াল শীতের স্পশে মৃত্যুহিম,' “কেমন আর্তদচ্ট ফেলে", ইত্যাদ : 
তৃতীয় দস্টান্তে--“ঘরের আলোগল পারণত হয়েছে জ্যোতির তরঞ্গে” “ফুল আর 
ধূপ গন্ধ আবাঁতত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো, “দুরের সমুদ্র যেন 
সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সবাঁকছু ভাণসয়ে য়ে গেছে', “সেই সমুদ্রের শে 
ধনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পচ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে'_ 
ইত্যাদ । লক্ষ্য করলেই দেখা যানে কোথাও শব্দকে বিশেষণে রূপাণ্ভারত করা 
হয়েছে, কোথাও এক বা একাধক বিশেষ্য, বা, বিশেষাবশেষণ শব্দকে বিশেষণে 
রূপান্তারত করা হয়েছে । অলঙ্কারেন মধ্যে উপমা-গোত্রশয় অঙাঞ্ুকারই [ উপমা-উতপ্রেক্ষা, 
রূপক-আতশয়োন্ত ইত্যাঁদ ৷ তান বেশ বাবহার করে থাকেন । 'নার্মত শব্দগুলি 
সাহায্যে চন্তরূপ দেবার অদ্ভূত ক্ষমতা তাঁর। 'জর্থলন্ত আগুনের কাঙ্পত রম্তবৃতত' 
পড়লেই, রন্তাভ একটি আঁগ্নবলয় যা বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে-_এরূপ ছাব চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে ; “সঙ্গীতের ভরল তরঙ্গ' বা 'জ্যোতর তরগুগ'-ও তদ্রুপ ভাব-চিত 
রচনা করে । উপমা শ্রেণীর অলগকার ব্যবহারের প্রবণতা এবং 'বশেষণে বিশোষত 
করার চেষ্টা তাঁর রোমান্টিক, গীতিকাবর ননাটকেই মৃত করে। 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোম্যণ্টক গীতকবির ভাষা সঙ্গীতে মূচ্ছবনায় পাঠককে 
ম.গ্ধ করে প্রকীভর বা কোন বুপ সোন্দযেরি বর্ণনায় । কয়েকাঁট উদ্ধৃতি দেওয়ার 
লোভ সামলানো কিন : 

১. “শীতের সম্দদ্র / এলয়ে পড়ে আছে / শীতল পাঁটর মতা । / জলের রঙ্‌ / 
কালীদহের মতো নল / ছোট ছোট ঢেউ | দুলছে নাগাশশহব মতো | / চারখানা ডিঙির 
/ ষোলোখানা পালে / লেগেছে উত্তরে হাওয়ার / ঠাণ্ডা অলস আমেজ / -ধীরে ধারে | 
জল কেটে / এীগয়ে চলছে বহর |” । পাঁরঃ এক ] 

এ ভাষা কাঁব-ভাষা । গদ্য হলেও হালকা সাবলীল ছন্দ আছে। “শীতল পাঁটর 

তা”, “জলের রঙ কাললদহের মতো নীল, বা, পিউ দুলছে নাগ্াশশুর মতো" উপমা 
অলঞ্কার প্রকীতিকে রূপময় করেছে । চারা বাক্যের তিনাটতে উপমা-অলগ্চকারের 
ব্যবহার । সমুদ্র শীতল পাঁটর মতো এলয়ে পড়ে আছে-উপমাত্বক সমগ্র ভাবাঁট আবার 
সমাসোষ্তি অলঙ্কারে একাট ছাব তৈরী করে দেয় । 


২. “সপ্তগ্রাম থেকে গোড়। / রা 
বাঙলার এক প্রান্ত থেকে / অপর প্রান্ত । | কর্ণ ফুলী-র্ষপন-পদ্মাপাঞ্গার | মায়া 


দিয়ে মাথানো । / তাল-নারকেল-পুপ:রীর | জয়ধ্জা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায় । / মেঘের 

ছায়ায় ছায়ায় /গ্বস্ন দেখে নীল পাহাড় । / রৌদ্রের বালক ঝলে / নলকণ্ঠ পাখণর 

-পাখায় । / জ্যোৎগ্নার দুধ-সমহ্রে | সাঁতর "দিয়ে যায় ! হংস-বলাকা || পাঁলমাঁটির চ্দন 
পদসগ্যার--১৩ [চার পাতা ] 


১৯৪ / পদসঞ্ঠার 


ডাঙায় | শ্বেত পন্মের পাপাঁড়র মতো | ছাঁড়য়ে থাকে বকের দল ।” / | পাঁরঃ পনেরো | 

বান্তলার প্র্কীতির স্িপ্ধ-কোমল-মায়াময়স্বপ্নময় চিত্র । ছোট ছোট বাক্যে লীলায়ত 
ছন্দে ভাবের গতি দ্রুত হয়েছে । “কর্ণফুলীব্রক্ষপুন্র-পন্মাপাঞ্গার মায়া দিয়ে মাখানো” 
এখানে কাঁবর ভাবই বাক্যের অলঙ্কার । “তাল-নারকেল-সুপুরীর জয়ধবজা উড়ছে" 
বাতাসে আন্দোলিত তাল-নারকেল-সুপুরশর সবুজ পন্রবহুল মাথাগীল ধঙ্জা বা 
পতাকার মতো উড়ছে-_এই ভাবাঁট আতশয়োন্ত অলঞ্কারে ন্রূপ নিয়েছে । “জ্যোৎগ্নার 
দুধ-সমূন্র--এ রুশ্ক অলঞ্চকারের সৌন্দর্য, রোমাণ্টিক কাব্যের সৌন্দর্য । কংবা, পাল 
মাঁটর চন্দন ডাঙায় শ্বৈতপদ্মের পাপাঁড়র মতো ছাঁড়য়ে থাকে বকের দল। এ উপমা 
অলগকারের সোন্দর্যও একই রূপ । 

৩. “প্রহরের পর প্রহর কাটে । দোলন-চাঁপার গন্ধ 'নাঁবড়তর হয় । দ্বাদশীর 
চাঁদ যখন জানলা থেকে বিদায় নেয়, সুপর্ণা তখনো শঞ্খকে ফিরে ডাকে না। শন্ধ, 
কখন হাওয়া। শধতল হয়ে আসে-আকশ 'ববর্থ হতে থাকে, তারপর ভোরের সম্ভাষণ 
জানয়ে চারাদকে ছড়িয়ে গড়ে ধন দত্তের কাঁপা কাঁপা গলায় চৈতন্যের বন্দনা ॥” | পার$ 
তেইশ | --এ কে শুধু কাবতা বলাই শ্রেয় । 

৪. “চোৌঁকর ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার । বামাঁদক থেকে সরে গেল শাড়ীর 
আঁচল-নীল পবত চূড়া দেখা দিল রম্তমেঘের আড়াল থেকে । পরবতের পাশে সোনালী 
ঝণরি মতো ঝলকে উঠল মাঁণহার | 

“একটা আম্চ্য হাঁস ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে । স্বস্ন-ক্পনার অতলে হারিয়ে 
গিয়ে যে হাঁসকে রূপাঁয়ত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; ষে সৃতন:কার 
হাসির ধ্যানে ক্পান্ত তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল । 

“--পট্রবদ্দের 'বানময়ে শ্রেন্ঠী 'সংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর মতো 
এক একাঁট অতুলনীয় মুস্তো ; কন্তু তা সত্তেও তাঁর দৃষ্টি কোন: ঝুটা মুক্কোর ওপর ? 
আর ষে ঝ.টা মুস্তোর চাঁরাঁদকে 'তাঁম আর হাওর পাহারা দিচ্ছে" শেঠকে যা আয়ত্ত 
করতে হবে জীবনের বিনিময়ে ? 

“নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনাল বণয়ি শঙ্খ দত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, 
তাঁড়ংগাঁততে তা ফরে এল সেখান থেকে । পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী 
ফণা তুল্লল কাল অজগরের মতো ।” [পাঁরঃ নয়] | | 

আতিশয়োন্ত, উপমা-অলঞকারই এই কাঁব-ভাষার গুধান সৌন্দর্য । এ ধরনের কয়েক 
শত উদ্ধত “পদসণ্টার” উপন্যাস থেকে তুলে দেখানো যেতে পারে সমাস ও বিশেষণের 
প্রতি আগ্রহে উপমা-রূপক-সমাসোন্ত-আতশয়োক্ত-উংপ্রেক্ষা অলঙকার প্রয়োগে তান 
'সিদ্ধহস্ত । 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহীত্যক জীবন শংরু হয়েছিল কবি হিসেবে । কাঁৰ হিসেবেই 
তান হয়ত পাঁরাচিত হতেন ; কিন্তু শ্রচ্ধের পবিত্র গঞ্গোপাধ্যায়ই তাঁকে গল্প উপন্যাসের 
জগতে আহবান করে নিয়ে আসেন। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে যে রোমাশ্টিক কবি মনাঁট. 


ভাষা গবচার | ১১৯৫ 


সদা জাগ্রত, তাকে তান এাড়য়ে যাবেন ক করে? যাওয়া সম্ভবও হয় ৭ন ৷ এঁর 

ত্যকঁটি উপন্যাসেই এই কবিমন 'বগলিত হয়ে প্রবাহত হয়েছে তাঁর গদা ভাষার মধ | 
এ ভাষার স্বাদূত, মিন্টত্ব, মাধুর্য ও সৌন্দর্য প্রতেক পাঠককেই মুগ্ধ করে রাখে। 
আর এইখানেই প্রশ্ন জাগে : যে ভাষার চমংকারস্ব ও মনোহাঁরত্ব এমনভাবে পাঠককে 
মুগ্ধ করে রাখে, তা কি উপন্যাসের মতো ০৮1০০/%৩-ধমণ সাঁহতোর সার্থক গদয ভঞ্গী ? 
জীবনের গদ্য ভাষাকে (085 ০01 116) কাব ভাষা (17৯০০07% ০1116) ক 
অনেকখান আচ্ছন্ন করে ফেলে নি 2 “পদসঞ্টারে” 5085 01116 এবং ৯০৩:/ ০1 
1106--এর সুসমন্বয় ঘটে নি--এই উপন্যাসের ভাষা পাঠকের গনকে বাস্তব ঘণ্নাবলীর পাশ 
দিয়ে রোমাণ্টক কবি-কপপনার জগতে নিয়ে যাওয়ার জনা হাতছানি দেয় । রবীন্দ্রনাথের 
কাঁব-ভাষাই অনেক উপন্যাসের শিল্পাঞ্চিকের সঙ্গে আঁটেসাটো হয়ে উপন্যাসে ঘঃন।- 
কাছিনীকে বাঁধতে পারে না। উপন্যাসের ভাব ও বন্তব্যের চেয়ে বেশঈরভাগ ক্ষেতে 
ভাষার আকর্ষণ ও সৌন্দর্য বড় হয়ে দেখা দেয়। শরৎচন্দ্র ভাব ও জীবনাদর্শ 
রোমাণ্টিকধমণ, কিন্তু ভাষায় 4৩81182)'-এর অঙ্গীকার । অই গল্প বলার তন 
আকর্ষণ সে ভাষায় স:ম্ট করতে পারলেও, গভীর জীবন বোধ প্রকাশের জন্য ভাষায় ষে 
কাবস্বের দোলা লাগা উঁচিং, তা তাঁর উপন্যাসগযালতে কদাচিং পাওয়া যায় । বঙ্িকম 
চন্দ্রের গদ্যই তাঁর উপন্যাসের শিল্পাঞ্গকের পঞ্গে সুসঙ্গত ;-তাঁর উপনযাসের ভাষা 
শোৌলিতে [08৩ 01 1166 এবং 8৯০০৮ ০1116 ভারসামা রক্ষা করেছে । আধুনিক 
যুগের ওপন্যাসকগণ উপন্যাসের আঁঞ্গাক (010 ) নিয়ে যেমন পরীক্ষা-নিপীক্ষা 
করেছেন, তেমান ভাষা নিয়েও ! সৌদক থেকে অরাশগকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন অনায়াস 'সাদ্ধিলাভ করেছেন, এমন বোধ হয় কেউ নর । উপন্যাসের 
ভাষাশোলতে সিদ্ধিলাভের ব্যাপারে আরও কারুর কারুর নামও করণে পারেন কেউ কেউ 
কিন্তু “পদসণ্ার' উপন্যাসের ভাষা বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম রবীন্দ্র তা'লকতুন্ 
হওয়ায় বাঞ্ছনীয় । 


॥ উপসংহার 


'গ্দসণ্টার' বাঙলা উপনাস-শাখার একাঁট সুগন্ধ কুসুম; এবং বাঙলা এ্াঁতহাসিক 
উপন্যাসের প্রশাখাটিকে নব গৌরব দান করেছে । গুপন্যাঁসক নারায়ণ গঞ্গগোপাধ্যায়ের 
ইাতহাস-চেতনা ও ইতিহাস-প্রীতর সব্রেষ্ঠ নদর্শন এট | তাঁর ওপন্যাসিক প্রাতভা 
গঁরপরতা লাভ করেছে “পদসণ্চারে' এসে । কাহিনশউপকাহনী-শাখা ও প্রশাখা- 
ক।হনশীর এমন জাটিল সমাবেশ, এবং সেগযীলকে আশ্চর্য দক্ষতায় মূলকাহনখ-দেহে 
সম্বিবদ্ধ করে কাঁহনীকে সুমণ্ডলায়িত করার দম্টাম্ত সম্ভবতঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
আন কোন উপন্যাস নেই । গভীর ও স্বচ্ছ জীবন দশশনের আলোয় চাঁরব্রগযাল হয়ে 
উঠেছে প্রাণবন্ত এবং বাস্তবানুগ । চাঁদের জ্যোতস্নাধোয়া নিঝণীরগপর মলে প্রবাহত 
ভাষা “পদসঞ্চার'-এর আতরিস্ত এক আকর্ষণ । 

নারায়ণ গণ্গোপাধ্যায়ের দর্ঘ তিরিশ, বা তার কিছ, বেশশই হবে, বছরের সাহত্য 
সাধনার মধ্য থেকে তাঁর সাহত্য-জশবনের প্রথম যৌবন পবেরি একাট উপন্যাসের 
আলোচনায় তাঁর বরা) শিজ্পীজীবনের বিচার সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে । দ্বিতীয়তঃ 
স.খ-পান্ঠা এবং শিল্প রসাস্বাদনীয় এই গ্রন্ছখানর আলোচনা করতে এই জনাই প্রবৃত্ত 
হয়োছ যে, বোদ্ধা ও সহ্ৃদয় পাঠক যাতে এই অসম্পূর্ণ আলোচনা পাঠ করে নতুন করে 
ওপন্যাসিকের প্রথতভাকে আবিন্কার করতে প্রয়াসী হন, এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় হাত 
দেন। বর্তমান আলোচক নিজ দুরলতা ও অক্ষমতা সম্পকে সচেতন । তাই যাঁদ 
কেউ বহ'মান গ্রন্হের ভূলরুটিগুঁল 'নর্দেশ করে দেন, তবে লেখকের তান প্রকৃত 
নন্ধূর কাজই করবেন । আধকন্তু, যাঁদ কারুর ভালো লাগে এই আলোচনা, তবে তা 
ভাগ্াদেব তারই উদার প্রশ্রয় দলে মনে করব । 


